রশিনার। | 


ইতিবন্ত-মূলক উপাখ্যান | 


৬ কাঁলীকৃষ্ণ লাহিড়ী 


প্রণীত | 


জর গর কা 


কলিকাতা, 
২০১ কর্ণগয়ালিপ ধীট, রেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 


ও 
২১,/১ কর্ণওয়ালিস্‌_ই্রীট, ভিক্টোবিস্ন। প্রেসে 
শ্রীমদিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুভ্রিত। 





১২৯৪ ! 


উপহার । 


অভিন্ন হৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু ঘবারকানাথ লাহিড়ী 
অভিন্ন ঘদয়বরেষু। 


প্রাথ সদৃশ দ্বারি। 


আমি তোমারই ইচ্ছান্ুসাবে এই পমসাধ্য কার্ধাক্ষে তরে গ্রবেশ করিয়াছি, 
আমি এ পথেব শ্রথম পথিক, অক্ঞাত-পন্থা নির্বাচন কবিতে ষে কি পর্যন্ত 
কষ্ট পাইয়াছি, তাঁভাও তুমি বিশেষ পে অবগত 'আছ। ভোমাব সাধু 
জভিলাষ পুর্ণ কবিতে আমি যত্্েব ক্রুটি কবি নাই, কিন্তু পাঠক মহোদযগণ 
যাহাই বিবেচন1! ককন, তুমি আমাব এই বনু-পর্যযটন-ক্ষম “বশিনাবাঁকে” 
কখনই অবহেলা কবিতে পাঁবিবে না; একে তোমাঁব ইচ্ছ1, তাহাতে 
আবার বন্ধু প্রদত্ত সামগ্রী, ইহ তোমার নিকট আমার গ্তায় চিব-সমাদৃত 
থাকিবে । অতএব হে প্রিয়দর্শন। আমি এই ক্ষত গ্রস্থমাল!, কুসুম ভাবের 
ভাষ তোমার কণ্ঠে অর্পণ কবিলাম, আমি নিশ্চয়ই জানি, স্নেহেৰ চক্ষে সব- 
ই স্থন্দব দেখায়। এক্ষণে, এই পৃস্তকখানি তোমার চক্ষে যেবপ পতিত 
টল, সেইকপ সহৃদয় পাঠক ব্যহেব নিকট সমাদৃত হইলে আমার সকল 
মফল বোধ কবিব। 
এক্ষণে সকৃতজ্ঞচিত্ত শ্বীকাঁব কবিতেছি, ষে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বায় 
মহাঁশষ পরিশ্রম ত্বীকাৰ পুব্বক এই গ্রক্গেব আদ্যোপান্ত সংশোধন কবিয়া 
যাছেন। 


কাড়কদী ধদযতুণা 
শ্বিন, ১২৭৬ | ] জ্রীকাঁলীকুষঃ লাহিড়ী। 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞীপন। 


প্রায় অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল “রশিনাঁরা” প্রথম মুদ্রিত হর। সুত্রা" 
স্কনের ছুই বৎসর পরেই গ্রস্থকর্তী মানবলীল] সম্বরণ করেন । প্রথয সংস্ক- 
রণে যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়া ছিল, তাহা অতি অল্প দিনের মধোই 
সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেধষিত হইয়া যায় । তলোকাভাবে ও অর্থাভাবে এ পর্ধ্যস্ত 
ইহার দ্বিতীয় সংশ্কবণ হুইয়। উঠে নাই। এক্ষণে আমি এই গ্রন্থের অধিকা" 
রিনীর ব্সনুমতি লইয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিলাম । মুদ্রাঙ্কনের 
পূর্ব্বে আমি বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে খ্যাতনাম! কয়েক জন গ্রন্থকারের নিকট 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সকলেই আমাকে 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে প্রবৃত্ত হইত্বে পরামর্শ দিয়াছেন । 
সুপ্রসিদ্ধ লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বনু মহাশয় 
আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের সহিত প্রকাশিত 
হইল । গ্রন্থকর্তভী পরলোকগত বলিয়৷ তাহার জীবন সম্বন্ধে ছুই চারিটী 
কথা বল! আমাদের কর্তব্য । গ্রস্থকর্তী ১২৫৪ সনে ফরিদপুর জেলার 
অন্তর্গত কোড়কদী গ্রামে ম্ুৃপ্রসিদ্ধ লাহিড়ী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম ৬ ধরণীধর লাহিড়ী । ইনি যশোহর গব্ণমেন্ট ইংরাঁজি বিদ্যা 
লয়ের দিতীয় শ্রেণী পর্য্যস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদালয় পরিত্যাগ 
করিবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত ইনি বাঁটাতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন । বাটীতে 
অবস্থিতি কালে ইনি অধায়ন দ্বার আপনার উন্নতি সাধন করিতে বিরত- 
ছিলেন না । নিজের ও সাধারণের অধ্যপনার্থই ইনি “কোড়ক্দী সাধারণ 
পুন্ত কাঁলয়” প্রথম সংশ্থাপিত করেন । নিজ গ্রামের যাহাতে উন্নতি সাধন 
হয় তঙ্জন্য ইহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। ইহারই বিশেষ যত্বে কোড়ক্দীতে 
গ্রথম ডাক ঘর সংস্থাপিত হয়। ইঞ্ঠার ২২ বৎসর বয়ক্রম কালে "রশিনা- 
রাঁর” প্রথম জন্ম হয়। ইঠাঁর মৃত্য অতীব শোককর। বলিতে গেলে এক 
প্রকার বিনা চিকিৎসায় ইহার মৃত্যু হয় । ১২৭৮ সনের ভাদ্রমাসে গ্রস্থকর্তা 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। শুন! যায় মুভ্যুকালে ইনি বলিয়াছিলেন 
“আমার তিন কুল সঙ্গতিপন্ন থাকিতে আর্মি বিন! চিকিৎসায় মরিলাম |” 
গ্রকৃতপক্ষে ইহারা নিজেরাও তালুকদার ইষ্ঠার মাতৃল মহাশয়েরাও তালুক- 
দার এবং ইঞ্থার শ্বশুর মহাশয়ও এক জন প্রসিদ্ধ ধনী। 
কোড়কদী ] 


ভাত শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্গ্যাল। 


পুজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল মহাশয় 
২ শ্রীচরণেষু। 

প্রণাম নিবেদনম্‌ . 
অব্পনার পরলোকগত শ্বশুর ৬ কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত “রশিনারা1” 
নামা নবন্তাস থানি আমাকে দেখিতে দিয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে, 
তাহার প্রথম মুদ্রিত সমুদার় সংখ্য। বহু বৎসর হইল বিক্রীত হইয়। গিক্ণাছে; 
লোকাভাবে (অর্থাভাবেও বটে ) তাহার বিধবা! ব্রাঙ্গণী এত দিন তাহার 
পুনমু্রাঙ্কণ পারিয়! উঠেন নাই। এক্ষণে আপনি তাহার ছুছিতার পাণি- 
গ্রহণপুর্ব্বক তীয় পুত্র স্থানীয় হইয়] তাহার উপকারার্থ "রশিনারার” দ্বিতীয় 
মুদ্রাঙ্কণের অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিস্ত আপনার এই পঠদ্দশায় খণ ভিন্ন 
ছাপাইবাঁর অন্ত উপায় নাই, অথচ পুস্তক খানি পুনমুদ্রাঙ্কণের যোগা কি 
না এবং বিভ্রয় জনিত অর্থে খণোদ্ধারের সম্ভাবন! আছে কি ন। ইহ! পুস্তক 
পাঠাস্তে আমি বলিয়! দিলে তবে আপনি সেকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহসী হন। 

সচরাচর, এরপ কিছু বলিয়। দেওয়ার ভার লওয়া বড়ই কঠিন 
ব্যাপার--অন্তের হইলে এবং *্রশিনারা” পুস্তকের নাম যশ পূর্বে 
শ্রুত না৷ থাকিলে কাঁচ লইতাম না। বিশেষতঃ আপনার শ্বশ্র ঠাকু- 
রাণীর শোচনীয় অবস্থা! বিবেচনায় এবং পাছে বঙ্গ সাহিত্য সংসার 
এক থানি গুণ মণ্ডিত স্ুকাব্য হারায়, এই, আশঙ্কায় স্বীকৃত হইয়া- 
ছিলাম । এক্ষণে বিশেষ মনোযোগে শ্রস্থ খানি পাঠ করিয়া আপনাকে 
আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে, আমার ক্ষুত্ব বিবেচনায় এই “রশিনার1,” 
নবন্তাস খানি সর্বতোভাবেই পুনমুর্রাঙ্কণের যোগ্য এবং তাহাতে যে আপনি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, এমন সম্ভাবন! অত্য্প.। ন্ুদ্ধ দ্বিতীয়বার কেন, বোধ হয়, 
এই মধুবল্পরী বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে চিরকালের নিমিত্ত স্থান পাইয়া সাধারণ 
পাঠকমগুলীর চিত্তরগুনে নিযুক্ত থাঁকিবে। স্থৃতরাং ক্ষতির আশঙ্কা দুরে 
থাকুক, বরং বিশেষ লাভের সম্ভাবন]। 

বদ্দিও ইহার মুল কল্পন] অন্তাত্র (ভিন্ন ভাষায় ভাষিত গ্রন্থ বিশেষ ) হইতে 
গৃহীত, তথাপি কি আত্যন্তরিক কল্পন!, কি সাধারণ রচন1, কি স্বভাব ও 
চরিত্র বর্ণনা, কি শখ যোজন], গায় সর্ব বিষয়েই ইহার প্রায় সর্ব স্থলই 


৪/৩ 


মনোহর | সমালোচকের তীব্র দৃষ্টিতে সামান্ত সামান্ত দোষ দৃষ্ট হইতে 
পারে--কোন্‌ গ্রন্থেরই বা ন| হয়--কিন্ত তথাপি ইহ! এক খানি উপাদেয় 
নবন্তান। অতএব, আপনাকে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ জন্ত আশু উদ্দ্যোগী 
হইতে সর্বাস্তঃকরণে অনুরোধ করিতে পারি। কিমধিক নিবেদনমিতি। 


কলিকাতা | গ্রাণত 
১লা চৈত্র ১২৯৩ সাল। 1 শ্রীমনোমোহন বহর দান। 


রশিনার! 


প্রথম খণ্ড । 


গ্রথম পরিচ্ছেদ । 
টিবি নট 
গিরিসন্কটে। 

প্রায় ছই শত বৎসর গত হইল, একদ]। শীত খতুর মধ্যাহ্কালে কতক- 
গুলি সামস্ত,--কেহ ব৷ পদব্রজে কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ বা হস্তিবাহনে এক 
খানি সুসজ্জীভূত শিবিক। বেষ্টন করিয়! আর্ধ্যাবর্ভ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন 
করিতেছিল। দ্িনমণি প্রচণ্ডমূত্তি ধারণ করিয়৷ খরতর-করজাল-বিস্তার- 
পূর্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্ত সমূহকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন; তখন পথি- 
কেরা আতপতাপে তাপিত এবং ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়। যৎ- 
পরোনান্তি কষ্ট পাইতে লাগিল; তদ্দর্শনে জনৈক সন্ত্রাস্ত অশ্বারোহী পুরুষ 
উচচৈঃস্বরে কহিলেন, “পথিকগণ ! যদি আমর] এক্ষণে আশ্রয়স্থান না লইয়। 
ক্রমান্বয়ে চলিয়! যাই, তাহ! হইলে স্থর্ষেযাত্বাপে এই নির্জন প্রান্তরে আমা- 
দের গমনশক্তি রহিত হইয়া] আসিবে» অতএব সম্মুখে যে নীল-নীরদ- 
মালানিত পর্ধতমাল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার উপত্যকায় আশ্রয় লওয়া 
মর্ধতো'ভাঁবে" বিধেয় ; পরে সৃুর্যগান্তের কিঞ্চিৎ পুর্বে যখন এই সন্তপ্তা 
মখবী শীতলমুর্তি ধারণ করিবেন, তখন যথাস্থানে গমন করিলেই হইবে ? 
তএব চল, সকলে পর্বতনিক্ে ক্ষণকাল বিশ্রাম করি।” তাহার পরামর্শ 
টলেরই মনঃপৃত হইল । পরে পথিকের! দ্রুতবেগে পর্বতাভিমুখে গমন 
পরতে লাগিল; অতি অল্প সময়ের মধ তথায় উপস্থিত হইয়1, গিরির 
নত্যকায় বিশ্রামস্থান নির্দিষ্ট করিয়! গ্রভাকরের অন্তগমন-প্রতীক্ষায় বিলম্ব 
পরতে লাগিল। 
দমে দিননাথ অন্তাচল-গমনোন্ুুখ হইলেন, দেখিয়া, পথিকের শব নব 
প্ররোহণে শিবিক।-বেষ্টন পুরঃসর গমন করিতে লাগিল। কিন্তু, তাম্কর 
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সম্পূর্ণ অস্তগমন না করিতেই উদগ্র শৈলশিখরচ্ছায়ায় গন্তব্য পথ এককালীন 
ঘোরতর তমসাবৃত হইতে লাগিল ঃ কিয়দ্দর গমন করিতে ন করিতেই 
গোত্র সমুদ্দায়ের বিচ্ছেদাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়াতে পান্ছেরা আপনাদিগকে 
ভীষণ-ছুর্পজ্ঘ্য-ছুর্গবেষ্টিত বন্দীর স্াঞ়ি অবলোকন করিতে লাগিল। তখন 
তাহার! অতি সাদধানে চলিতে লাগিল, বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থিত দিব্য 
গঠিত বিচিত্র-কারুকার্ধ্য-খচিত বসনাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকের! 
পাছে স্থলিতপদ হয়, এ জন্ত সকলে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। 

এইরূপে ভাহার1 কিয়দ্দ,র গমন করিলে, এমনি একটি সংকীর্ণ ও বন্ধুর 
পথে উপস্থিত হইল যে, তাহাতে ছুই জন মন্ুষ্যেরও পাশাপাশী হইয়৷ গমন 
করা স্বকঠিন,_ ইহার স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড রহিয়াছে, স্থানে স্থানে 
পুরাতন পাদপ সমূলে উৎপাটিত হুইয়৷ পতিত রহিয়াছে ; আবার পন্থার 
ছুই পার্থে বেতস-লতাদ্বার৷ আবৃত, এবং কৌন কোন স্থানে এ সকল লতা 
কুজভাব ধারণপুর্বক পথরুদ্ধ করিয়। রহিয়াছে । বাহকেরা অতি সাবধানে 
শিবিক। বহিষ্কৃত করিতে লাগিল, আর আর সমভিব্যহারী সামন্তগণ শিবি- 
কার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 

তাঁহার। অতি কষ্টে পথবাঁহন করিতেছে ; ক্রমে রজনী প্রহরাঁতীত হুইল, 
এমন সময় কতকগুলি অক্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং 
চকিতের স্তায় বাহকদিগের স্বন্ধ হইতে সবলে শিবিক! হরণ করিয়। ক্রুত- 
গমনে প্রস্থান করিল। বাহুকদিগের আর্তনাদে রক্ষিবর্গআশ্চর্যযান্বিত হইয়! 
শিবিকারক্ষার্থে ভৈরব নাদে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। ভাহাদের সম্মুখ- 
বস্তী বীর এক জন আক্রমণকারীর বর্ষাগ্রে বিদ্ধ হইয়।, ঘোরতর চীৎকার 
পূর্বক তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হুইল । মুমূর্র চীৎকার ধ্বনি "শ্রবণ করিয়া 
পশ্চার্ঘস্তী সৈন্যবৃদ্দ ভয়ে বিহ্বল হুইয়! চিত্রমূর্তিবৎ দণ্ডায়মান রছিল। 
তখন আক্রমণ-কারীঘিগের মধ্য হইতে এৰ জন বীরপুরুষ সদর্পে চীৎকার 
করিয়। কহিলেন, “যে যেখানে আছ, স্থির হুইয়। দণ্ডায়মান থাক, আগ- 
মনের চেষ্টা করিও নাঁ, এক পদ অগ্রসর হইলে প্রাণ হাঁরাইবে ;--স্থির 
হইয়] থাক, অল্পক্ষণেই নির্ষিস্বে গমন করিতে দ্দিব।”গ কেহই কোন কথ 
কছিল না, বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া পুত্তলিকাঁবৎ দণ্ডায়মান 
থাকিল। 


রক্ষীদিগের মুখে কোন উত্তর ন1 পাইয়া" সেই ব্যক্তি বিকটম্বরে হাস্য 
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করিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “আবারও বলিতেছি, তোমর! 
বৃথা আক্রমণের চেষ্ট1 পাইও না, কেন জীবন বিসর্জন দাও? তোমাদের 
শোণিতে এই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছ! করি না।” 

রক্ষীদিগের মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ সাহসে ভর করিয়। অন্ধকার মধ্যে 
মৃহ্স্বরে কহিল, “আপনি কে ?” আগন্তক উত্তর করিলেন, আমি যে হই, 
সে কথায় তোমাদের প্রয়োজন নাই; তোমর! শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন 
কর, নতুবা রক্ষা নাই ।” 

রক্ষীদিগের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, “জনাব ! কথার ভাবে বুঝিতেছি, 
আপনি এক জন বীরপুরুষ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়, কিন্তু 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন কি ?” ৮ 

বীরপুরুষ উত্তর করিলেন, “যদি তোমাদের নিকট বলিবার যোগ্য বোধ 
হয়, তবে ন। বলিব কেন ?” এই কথায় কিছু আশ্বাস পাইয়! রক্ষী কহিল, 
জনাব! আমাদের পান্ধী কোথায় ?% 

বীরপুরুষ ঈষদ্ধান্তপূর্বক কহিলেন, “শিবিকার কথায় তোমাদের আব- 
শ্টককি? তাহ! যথা ইচ্ছা তথায় হউক,--ভোমরা এখান হইতে প্রস্থান 
কর, নতুবা! এখনই মার! যাইবে ।» 

কাতরস্বরে উত্তর প্রদত্ত হইল, প্পান্কীতে যে তরুণী আছেন, আঁজিকার 
সমস্ত দিন তাহার একরূপ উপবাসে গিয়াছে, স্ুতরাং'তীহ্থার অত্যান্ত কষ্ট 
হইতেছে ; অতএব তাহাকে শীত্র নিরূপিত স্থানে লইয়। যাইতে হইবে। 
বলুন, এ ব্যঙ্গের সময় নয়” 

আক্রমণকারী কহিলেন, “তোমাদের সহিত ব্যঙ্গ করিব কেন? ষে 
তরুণীর পরিচয় ভোমর] প্রদ।ন্‌, করিলে, তাহাকে কি আমর জানি না? 
তাহার যথাযোগ্য সম্ভ্রম বা সৎকাবের ক্রটি হইবে না। যদ্দি তিনি পথ- 
পর্যটনে অত্যন্ত কাতর হইয়। থাকেন, তবে আমাছদর এখানে একবার 
আতিথ্য স্বীকার করিলে হানি কি %" 

তখন রক্ষিগণ অধীর হইয়। বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের কাত- 
রোক্তিতে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না, বরং উচ্চৈঃম্বরে হাশ্ত করিতে 
লাগিলেন । তাহার হান্ত শ্রবণে এক জন মহারোষে কহিল, “রে হরাত্মা 
দন্থ্য ! আমাদের প্রভূকন্তাকে কোথায় রাখিলি? শীঘ্র মানিয়! দে, নচেৎ 
এখনই ইচ্ছার প্রতিফল দিতেছি ।* 


৪. রশিনারা । 


তাহার বাঁকা শেষ হইলে, আক্রমণকারী বীরপুরুষ ঈষৎ উগ্রভাঁবে 
কহিলেন, “ছাত্নীর কণজাত স্তনের স্তায় তোমাদের বাক্য কোন কার্ধ্যকর 
নহে। তোমাদিগকে এখনও সত্পরামর্শ দিতেছি, শীত প্রস্থান কর; নতুব। 
এই আমার হস্ত অসি উন্মোচন করিতে অগ্রসর হইতেছে ।” 

বীরপুরুষের যে কথা সেই কাজ। একথার মর্্ব রক্ষিগণ ন। বুবিত 
এমন নয়। তাহাদের মধ্যে এক জন বিনয়নঅঅবচনে কহিল, প্জনাব! 
আমাদের কেন প্রাণে মারেন ? শ্রী কন্তাটির জন্ত আমর] সকলে মারা যাই ব; 
এত গুলি নরহত্যা হইবে আপনি কি ইহা! পাপ বলিয়। জ্ঞান ঝরেন না? 
আমাদিগকে রক্ষা! করুন); জগদীশ্বর অপনাকে অবশ্বই এই সৎকর্মের 
পুরস্কার দিবেন ! বীরের ত এরূপ রীতি নয়, যে, শরণাগতের প্রতি অত্যা- 
চার করেন, অতএখ আমরা আপনার শরণাগত, আমাদের রক্ষ। করুন, 
প্রাণ বাচান।” 

«তোমাদের মিষ্ট কথায় আমি ভুলি না। যাকৃ, সে কথায় আর কাঞ্জ 
কি? তবে তোমাদের প্রভূর নিকট এইমাত্র কহিও, যে, তিনি যাহাকে দস 
বলিয়! অবজ্ঞ। করেন, অদ্য তাহার প্রিয়তম। কন্ত। সেই দস্থ্যহস্তে।নিপতিতা 
হইয়াছেন।” এই বলিয়। তিনি পক্রসনিধি হইতে অস্তহিত হইলেন । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
পর্বত-তলে । 


রক্ষিবর্গ যাঁহার সহিত বাকৃবিতও1 করিতেছিল, তাহার আর কোন 
উত্তর না পাইয়। বিবেচনা! করিল, যে, তিনি আর তথায় নাই। তখন 
তাহারা মহাচিস্তাসাগরে মগ্ন হইল। তাহাদের মনে এটি দৃঢ় ধিশ্বাস ছিল 
যে স্তুতি মিনতিতে. বশ করিয়া, আক্রমণকারীর নিকট হইতে তরুণীকে 
উদ্ধার করিবে; কিন্তু ছুরাশার বশবর্তী হুইয়] যে পর্য্যস্ত তাহার! বীর- 
পুরুষের সহিত কথোপকথনে ছিল, সে পর্যাস্ত তাহাদের তত ছূঃখাস্ছভব 
করিতে হয় নাই। এক্ষণে বীরপুরুষেরও কোন উত্তর নাই, স্থুতরাং 
ভাহারাও তরুণীর পুনঃ সন্বর্শনের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিল।, 
ফেবল তরুণীর আশ। নহে, সেই সঙ্গে আপনাদের প্রাণের আশাও 
পরিত্যাগ করিল। তাহাদের ছঃখের আর ইযত্ত। নাই, ধেমন প্রাণাধিক 
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পুত্রের বিয়োগে পিত। রোদন করেন, তরুণীর জন্ত তাহারা ততোধিক 
বিলাপ করিতে লাগিল । বিলাপ না করিবে কেন? সন্তানবিয়োগে 
জনক জননী শোকসস্তাপে দগ্ধ হয়েন বটে, কিস্তু তাহাদের প্রাণের কোন 
আশঙ্কা নাই; রমণীর জন্ত ভাহাদের প্রাণের সমূহ আশঙ্ক,--ঘাতকের 
কুঠারে নিশ্চয়ই প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অভএব, প্রাণ বাচাইবার উপায় 
নিপ্ধারণ কর। আবহাক হইয়া উঠিল । 

বিলাপকারী সামস্তদ্দিগের মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়] 
কহিল, “কেন আর ক্রন্দন কর ভাই সকল? অরণ্যে রোদনে ফল কি? 
এক্ষণে বিবেচনা কর, সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণরক্ষার উপায় উদ্ভাবন 
কর। আবশ্তক হইতেছে,--বোধ হয়, প্রাণ হইতে প্রার্থনীয় বস্ত পৃথিবীতে 
আর কিছুই নাই । এক্ষণে কিসে প্রাণরক্ষ। পায়, তাহার উপায় কর।” 

তাহাদের মধ্য হইতে আর এক জন কহিল, “তুমি যথার্থ কথ! কহি- 

যলাছ ভাই। আমাদের প্রভু যেন্পপ নিষ্ঠর, তাহাতে কি কোন আপত্তি 

গুনিবেন ? এ সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি আমাদের প্রাণবিনাশ করিবেন।” 

অন্ত আর এক জন হতাশ্বান হইয়! কহিল ”তোমরা কেন আর অলীক 
জন্পনায় প্রবু্ত হইয়াছ? এবার প্রাণ কি আর বাচিবে? এ শুন, সিংহ, 
ব্যাপ্ৰ প্রভৃতি জন্তগণ ঘোরনাদে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; অগ্রে উহাদের 
গ্রাস হইতে আপনাদ্দিগকে রক্ষা কর, পরে অন্ত উপায় করিও । আরও 
বলি, দন্থ্যগণের অসাধা কর্ম নাই, তাহার! একবার পালকী হরণ করিয়। 
লইয়াছে, আবার সকলে জুটিয়া আমাদিগকে একবারে বিনাশ করিয়! 
যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই ।” 

প্রথম ব্যক্তি কহিল, ণভাই রে! সিংহ ব্যান্তরে খাইবে, ডাকাইতে 
মারিবে, তাহাতে ছুঃখের বিষয় কি? সেত আমাদের প্রার্থনীয়। কেননা, 
এ কাল নিশীথে তাহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জীবন-ধ্বংস করে, 
তবেত মানট। রক্ষ1 পায়; কিন্তু প্রভুর নিকট এই হুূর্ঘটনার বার্ড প্রদান 
করিলে তিনি শুধু প্রাণবধ করিয়! ক্ষান্ত হইবেন না, নানারূপ অপমান 
করির। জীবনাস্ত করিবেন। অপমানের সহিত মৃত্যু অপেক্ষা! এ মৃত্যু সহত্র 
গুণে ভাল ।” 

অপর এক জন কহিল, «ও সকল কথ! রেখে দাও ভাই পকল! আমি 
যাহা,বলি, যদি মনোমত হয়, তবে তাহাই কর।” 
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এই কথায় মনঃসংযোগ করিতে কেহই ক্রটি করিলনা। এক জন 
কহিল, "তুমি কি করিতে পরামর্শ দাও?” সে কহিল, প্যদ্দি আজিকার 
রাত্রি কোন মতে নির্বিপ্ত্ে প্রভাত করিতে পারি, তবে কল্য শাহজাদীর 
অনুসন্ধান করা যাইবে । বোধ হয়, এখান হইতে দন্ত্যুদিগের আবাসস্থান 
অধিক দূর না হইতে পারে। তাহার! আমাদের সহিত যুদ্ধে কখনই সমর্থ 
হইবে নাঃ যদি কালি তাহাদের অনুসন্ধান পাই, তবে যেরূপেই হউক, 
তাহাদের নিপাত করিয়৷ শাহজাদীর উদ্ধার করিব।” 

তাহার্দের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কহিল, “ও সকল বৃথা কথায় আমার 
সম্মতি দিতে ইচ্ছা করে না। কেননা, শাহজাদীকে হরণ করিয়া! দন্্গণ 
কখনইঞ্নিকটে রাখে নাই, সে অনুসন্ধান কেবল বৃথা পওুশ্রম মাত্র। এক্ষণে 
প্রভুর নিকট কি বলিয়! উপস্থিত হইবে, তাহা'রই পরামর্শ কর।” এ কথার 
উত্তর কেহই করিল না। সকলেই নীরব হইয়1 রহিলেন। 

অনেক ক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি আবার কহিল, “আমর এ ঘোর বিপদে 
কখনই পড়িতাম না) এই কাফের হিন্দুবেহারাগণই ইহার মূল কারণ 
হইয়াছিল ।+, 

ইহ শুনিয়! বাহকগণ রোদন করিতে করিতে কহিল, “জনাব! দাসের 
কি অপরাধ করিল ?” 

সে কিছু উগ্রভ।বে কহিল, “মর কাফের ! তোদের দোষে এ বিপদ 
ঘটিল না? আমর! কি এ দেশের পথ ঘাট জানি? তোর! সব্বদ। এদেশে 
গমনাগমন করিরা থাকিস্‌ *_নিশ্রই সেই ডাঁকাইতের সহিত তোদের 
মিল ছিল, তোরাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলি, তাহার ত আর 
সন্দেহ নাই ।” | 

এই স্বার্থপর সৈনিকদিগের কথায় বাহকগণ যে কি পর্য্যস্ত ভীত হইল, 
তাহা বর্ণন1 করা যায় না। ক্ষণকাল পরে বাহৰকগণ ক্রোধভরে কহিল, 
«আশৃচ্ছা, আমাদের যদি ক্ষমত। থাকে, তবে আমর নির্দোষ হইতে পারিৰ », 
নে ইহা! গুনিয়! কহিল,-- 

“প্রভূর নিকট তোর] কি কহিবি ?+ 

“আমর! যাহ! জানি তাহাই কহিব।% 

এ কথায় সে অতান্ত ক্রুদ্ধ হইল। তখন আর কিছু না কহিয়], পরে 
রজনী প্রভাতে নিরাপরাধ বাহকদ্দিগকে বন্ধন করিতে অন্ভমতি করিল। 
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আজ্ঞ।কারী সৈনিকগণ, হতভাগা হিন্দু বাহকদিগকে বন্ধন করিলে, সকলে 
তথা হইতে নিষ্বাস্ত হইয়। দক্ষিণাভি মুখে প্রস্থান করিল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
শিবির-সন্গিকটে | 


রক্ষিগণ-পরিবেষ্টিতা শিবিকারোহিণী তরুণীর পরিচয় জানিতে পাঠক 
মহাশয়ের কৌতুহুল জন্মিয়া থাকিবে। পরস্ত, আমরা যে সময়ের বর্ণনায় 
প্রবৃত্ত হুইয়াছি, তখন শ্ত্রীলোকদ্িগের অস্তঃপুব হইতে বহির্গত হইবার 
প্রথা এককালে রহিত হইয়াছিল । যাহ) হউক, এক্ষণে কে তাহাকে হরণ 
করিল? তত্বত্তীস্ত পম্চাৎ জানিতে পারিবেন, তবে এইমাত্র প্রকাশ্ত যে, 
তরুণীটি সম্রাট সাজাহানের পৌঁত্রী, কুমার আরাঞ্জেবের কন্যা । তিনি 
পিতামহের জন্মোৎসব সন্দ্শন করিয়া! পিতার উদ্দেশে মাহুরা গমন করি- 
তেছিলেন। যখন দাক্ষিণাত্যের সেনানী-পদে আরাঞ্জে নিযুক্ত ছিলেন, 
তখন তাহার পরিবার তথায় ছিলেন। কুমার আরাঞ্জেব সসৈন্তে কেন 
যে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা বোধ হয় প্রায় সকলই জ্ঞাত 
থাকিবেন? তদ্ব-্তান্ত প্রকাশ করা এন্থলে আখ্যায়িকার উদ্দেশ্ত নছে। 

আরাঞ্জেব কন্তার আগমনের বিলথ্ঘ দেখিয়া অতাত্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। 
তিনি তাহার দিল্লী হইতে যাত্রার সংবাদ অগ্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিলী 
এবং মাছুর! গমনাগমনে যে সময় লাগে, তাহা অতিবাহিত হইল, তথাচ 
কন্তার সংবাদ নাই । কন্তারু উদ্দেশে দূত্রেরণ করিলেন । সর্বদাই 
উদ্ধিদ্বে কালিধাপন করেন; আহার, বিহার, রাজ কার্য্য-পর্যযালোচনা পধ্যন্ত 
একরূপ বন্ধ হইল; মায়ার এরূপ মোহিনী শক্তিই বটে! সন্তানের জন্ত 
পিতামাতার মন এত উতলা! না ছইবে কেন? 

যে দিন সামন্তদিগের মধ্য হইতে দস্থ্যগণ শিবিক। হরণ করে, তাহার 
প্রায় এক মাঁদ পরে, আরাঞ্জেৰ পটমণ্ডপে দরবারে বসিয়াছেন, চতুর্দিকে 
পারিষদ, মুন্সবদার গ্রভৃতি ওমরাহগণ শব স্ব কর্মে নিযুক্ত আছেন; বহুদং- 
খ্যক লোক নিজ নিজ ইপ্সিত সাধনে গমনাগমন করিতেছে । এক জন 
দিপাহী কুমারের লন্মখে আগমন করিয়া অবনত-শিরে কহিল, 


৮ রশিনার। | 


“দিলীশ্বরের জয় হউক ।” 

আর|ঞ্জেব তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সে কহিল, “জাহাপনা ! 
শাহজাদীর সঙ্গে যে সকল রক্ষী ছিল, তাহার। অসিয়াছে, কিন্ত তাহার্দের 
সঙ্গে পান্ধী নাই।+” 

এই কথ শ্রবণ করিয়া আরাঞ্জেব অত্যন্ত বিদ্ময়াঁপন্ন হইয়! কহিলেন, 
“কি, পান্থী নাই ? তাহাদের ডাক ত।” 

সিপাহী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। তিনি করলগ্র-কপোলে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। “রক্ষিগণ ফিরিয়া আদিল, রশিনার কোথায়! 
তাহাকে কি দিল্লীতে রাখিয়। আসিল? তাহার ত তথায় থাকিবার কথা 
ছিল না, আর সেষে দিল্লী হইতে এখানে আগমন জন্ত যাত্রা করিয়াছে, 
তাহ। ভ পুর্বোই শুনিয়াছি? দ্বারবান্‌কি অলীক কহিল? না৷ পথে কোন 
পীড়। হইয়। তাহার মৃতু”--__ মৃত্যু ! এই সাংঘাতিক কথাটি ম্মরণ হইব। 
মাত্র তাহার হ্ৃৎকম্প হইতে লাগিল । পৃথিবী শুন্ত দেখিতে লাগিলেন, 
চক্ষুঃ হইতে অজন্র বাম্পবারি বিগলিত হুইতে লাগিল। সস্তানবৎসল 
জনক জননীর হৃদয়ে অপত্য স্নেহ কি প্রগাঢ় রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে ! আরা- 
ঞ্জেবের মনে কত অচিস্তনীয় ভাবনার উদয় হইতে লাগিল? ভ্রমক্রমেও 
যাহ! কখন হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই, এবূপ কত শত চিন্তা আসিয়! 
তাহার হৃদয়ক্ষেত্র আক্রমণ করিল; কন্যার মৃত্যু স্থির কল্পন। করিয়। নিঃশবে 
রোদন করিতে লাগিলেন, নয়নজলে বক্ষের পরিচ্ছদ প্লাবিত হইয়া গেল, 
মন্তিষ্ধ চঞ্চল হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; তখন তিনি 
উপাধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়। নিস্পন্দের সভায় রহিলেন। ক্ষণকাল পরে 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক গাত্রোখান 'করিয়! রুমাল দ্বার1 'চক্ষের জল 
মুছিতে মুছিতে আবার চিস্তা করিলেন, “বোধ হয় তাহার মৃত্যু 'হয় নাই, 
যদি গীড়। হইয়! পথে তাহার মৃত্যু হইত, তবে রক্ষিগণ অবশ্তই আমাকে 
সংবাদ দিত; তাহ হইলে শিবিকাই বা না! আনিবেক কেন? না, সে 
মরে নাই! তবেকি পথে কোন শক্রহস্তে পড়িক্সাছে? হিন্দুস্থানে আমার 
শত্রু ? এমন শক্র কে? তবে কি পথে কোন ভাকাইতের সর্দার ?* বলিতে 
বলিতে আরাঞ্জেবের চক্ষুঃ লোহিত বর্ণ হুইল, ভ্রমুগল আকুষঞ্চিত হইয়। 
উঠিল; অধরোষ্ঠ কাপিতে লাগিল। ক্রোধের আতিশয্যে আর চিন্তা 
আদিল ন1; রক্ষীদিগের জাগমন প্রতীক্ষায় সম্মখে দৃষ্টি করিয়! রহছিলেন। 
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ক্ষণকাল পরে দৌবাঁরিক আসিয়! অভিবাদন করিয়া কহিল, “জশাহা- 
পন! রক্ষিগণ দ্বারে দণ্ডায়মান) কি আজ্ঞা হয়?” আরাঞ্জেব কহিলেন, 
“তাহাদিগকে সম্মূখে আনয়ন কর।” 

দৌবারিক আজ্ঞামাত্র তাহাদিগকে লইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, 
«তোর। রশিনারাকে কোথায় রাখিয়া আমিলি ?,, 

রক্ষিগণ যথাবিধি অভিবাদন করিনা নতশিরে দণ্ডায়মান থাঁকিল। 
তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিরপরাধ বাহকদ্দিগকে বন্ধন করিয়াছিল, সে 
করযোড়ে কহিল, “্জীহাপন1, বলিতে শঙ্ক1 হয়, কিন্তু ষদি-_-_- 

তাহাকে আর কিছু বলিতে ন। দ্দিয়। আরাঞ্জেব অত্যন্ত বাগ্র হইয় কহি- 
লেন, “তোদের ভাব দেখিয়। আমার মন অত্যন্ত উঞ্কষ্ঠিত হইতেছে,__-শীপ্ত 
বল. রশিনারা কোথায় ?% 

সেই বাক্তি কিল, প্রায় এক মাস গত হুইল, দাসের! শাহঙ্জাদীকে 
লইয়া সহা পর্বতের নিকট দিয়া আসিতেছিল, হিন্দু বেহারাগণ €কোন্‌ এক 
দঙ্গ্যর সহিত মিল করিয়া, আমাদের বিপথগামী করিয়াছিল; সেই দিন 
রাত্রে ঘোরতর অদ্ধকারের মধ্যে আমাদের অপেক্ষ। দলবলে শ্রেষ্ঠ, একদল 
ডাকাইত হঠাৎ নামার আক্রমণ করিল, ( চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ) 
জনাব! সেকথা বলিতে নফরের-_-* পরে চক্ষের জল মুছিয়! কহিল, 
কাফের ডাকা ইতগণ বেহারাদের স্কন্ধ হইন্তে পান্ঠী সমেত শাহজাদীকে হরণ 
করিয়! প্রস্থান করিল। আমরাও তত্রক্ষার্থে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু অন্ধ- 
কারের মধ্যে তাহারা কোন্‌ দ্বিকে গেলে, তাহার কিছুই সন্ধান পাইলাম না । 
কিন্তু তাঁহাদের গমন সময়, এক জন কহিয়। গেল, যে, “রক্ষিগণ, তোমাদের 
প্রভুর নিকট কহিও, যে, তিনি্যাহাকে দন্ুযু বলিয়। ঘ্বণা করেন, আজি 
তাহার প্রিয়তমা কন্যা! সেই দস্যুহক্তে নিপতিতা হইলেন |» এই বলিয়। 
বক্ত। রোদন করিতে লাগিল। 

আবাঞ্জেবের শেষ কল্পনাই সত্য! 

তিনি এই কথা শুনিবামাত্র মহাক্রোধানলে জলিয়! উঠিলেন; কপোল 
যুগল ঈষৎ রক্তাভ হইল, চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়া যেন অগ্িস্ফ,লিগ্গ উদগীরণ 
করিতে লাগিল, নাসারশ্ব, বদ্ধিতাঁর়তন হুইয়! বিকম্পিত হুইতে লাগিল, 
দস্তদ্বার অধর দংশন করিতে লাগিলেন, প্রভাকর-করম্পর্শা জলধি-জলবৎ, 
দাবানল সদৃশ প্রচণ্ড-হুভাশন-জালাবৎ কঠোর দৃষ্টিতে বাহকর্দিগের প্রতি 
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চাহিয়। রঞ্িিলেন। তাহার সেই কুপিত বজ্াগ্শি তুল্য ভীষণ মৃত্ঠি সনর্শন 
রুরিয়। বাহকগণ ভয়ে অশ্বখ পত্রের ন্যায় কাপিতে লাগিল, রক্ষীদিগেরও 
ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাহকগণ সবন্ধন-হস্ত উচ্চ করিক্া রোদন করিতে 
করিতে কহিল,--__ 

"জজাহাপন1 ! দাসের কোন অপরাধ করে নাই; ইনি সমুদায়ই মিথ্যা 
বলিলেন। দস্থ্যগণ আমাদদের নিকট হইতে পাঙ্ধী হরণ করিয়াছে, সে 
কথা মিথ্য। নহে) কিন্ত আমরা কখন যুদ্ধ করিতে জানি না, ইহারাও 
শাহজাদীর উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র যত্ব করেন নাই । এক্ষণে প্রাণ ঝাচা- 
ইবার জন্ত এই হিন্দু হতভাগাদের বীধিয়। আনিয়াছেন। আমর] বাদশাহের 
নফর,_-নিরপরাধ, আমাদের প্রাণে মারিবেন ন11” 

আরাঞ্জেব ক্রোধ-গম্ভীরম্বরে কহিলেন, “আমি আর কিছু শুনিতে চাছি 
ন।1” অনস্তর উচ্চৈম্বরে “জল্লাদ, জল্লাদ" বলিয়! চীৎকার করিয়া! উঠিলেন। 
আহ্বানমাত্র চারি পাঁচ লন ঘাতক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি কহি- 
লেন, “এই কাফের বাহকদ্দিগের সহিত রক্ষীদিগকে বধ কর।” 

তকগুলি শিপাহী রক্ষীদিগকে বন্ধন করিতে লাগিল। পরে তাহা- 
দ্িগকে বধ্যভূমিতে লইয়। গেল। আরাঞ্জেবের বেগম, বেগমের পরি- 
চারিকা, রশিনারার সহচরী, সকলের কর্ণে এই সংবাদ গেল; অস্তঃপুর 
তাশ্ব-মধ্যে মহারবে রোদন-ধ্বনি উঠিল। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
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এদিকে শিবিকাপহাঁরিগণ সেই নিশীথকালে নাঁন! কুটিল পথ উত্তীর্ণ 
হইয়! একটি পার্বতীয় দুর্গ-সমীপে উপস্থিত হইল । উক্ত হুর্গ পর্বতের উপ- 
রিভাগে সংস্কাপিত ছিল। তথায় উঠিবার ষে একটি গুপ্ত উপায় ছিল, তাহার 
সন্ধান ছুর্গন্বামী এবং কতিপয় বিশ্বাদী সেনানী ব্যতীত অগ্ক আর কেহই 
জানিত ন!। ন্মুতরাং ভাহার! সচরাচর যে পথ অবলম্বন করিয়! দুর্গে 
যাতায়াত করিত, তথায় উপস্থিত হইয়। অপরের অবোধগম্য একটি সন্কেত- 
ধ্বনি করিবামাত্র, উপর হইতে স্থকঠিন রজ্জ-নংযোৌজিত কয়েকটি হিন্দোলক 
মবতারিত হুইল। তখন, তাহাদের মধ্য হইতে এক জন সমুচিত সম্মান 
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সহকারে কহিল, “শাহজাদি! মিজ শিবিক। পরিত্যাগ করিয়। এই ফোঁলা- 
রোহণ করুন।” রশিনার। কি করেন, অগত্যা তাহাদের কথিত সেই 
দোলাযন্ত্রে উপবিষ্ট হইলেন । অতি অল্লক্ষণের মধ্যে তিনি শৃত্তমার্গে উ্খিত 
হইয়া ছুর্ণস্বারে উপনীত হইলেন । এইরূপে আর আর সকলে তথায় উপ. 
স্থিত হইয়। ছুর্গে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল । 

রশিনারার আগমনের পূর্বেই গিরিছুর্ণের একটি গৃহ সুসঞ্জিত এবং 
পরিচর্য্যার্থ দানীগণ সুশিক্ষিত হইয়। তাহার আগমন প্রতীক্ষায় তথায় 
অবস্থান করিতেছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, পরিচারিকাদিগের 
মধ্য হইতে এক জন বদ্ধাঞ্জলি হইয়| কহিল, *শ্বামিনি! আপনি এখানে 
পরমন্থে ধাস করুন; যখন যাহা অভিলাষ হয়, আমাদিগকে বলিবেন, 
যথাসাধ্য আমর আপনার সেবা করিব; আমর আপনার দাসী ।” 

“স্বামিনি 1” এই সম্বোধনে রশিনারার মনে মহা।ক্রোধ জন্মিল। একে 
আপনার বিপন্ন অবস্থায় 'যৎপরোন্লান্তি পরিতাপযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে 
দাদীর মুখে এই অবমাননাহুচক সম্বোধনে মহা ক্রোধান্থিতা হইলেন । 
রশিনার1 কেবল বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিক! 
তাহাকে "ম্বামিনি ।” শুনিয়। অভ্যর্থনা করিল বলিয় আর বসিতে পারি 
লেন না। নাঁসিকার ক্ষুত্র রন্ধ, সঘন প্রশ্বাস সহকারে স্ফীত ও কম্পিত 
হইতে লাগিল,_-কুপিত ভূজঙ্গীর গ্তায় নাসাগর্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল, 
স্ঁকোমল কমল-মুখ ঈষদারক্ত হইয়া উঠিল, বিশাল লোচন গোলাকৃত হইয়। 
বিঘৃগিত হইতে লাগিল, স্ুপ্রশস্ত ললাটতলে শিরা প্রকাশ পাইতে লাগিল, 
বিচিত্র জ্রধুগলও ঈষৎ বিকম্পিত হইতে লাগিল, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র হইল; 
এইরূপ ক্রোধাবেশে রশিনার] কাহাকে কিছু ন] বলিয়া বেণী হইতে পুষ্প 
উন্মোচন .করিয়। ফেলিতে লাগিলেন, এবং দশনদ্বার৷ অধর দংশন করিতে 
লাগিলেন। 

সেই সক্রোধ-ভীষণ-মু্তি দর্শন করিয়] দাসীগণ ভয়ে তথ! হইতে গ্রন্থান 
করিল । একটি মাত্র পরিচারিক1 পলায়ন করিল না, সে অনিমেষ-নয়নে 
রশিনারার প্রতি চাঁছিয়! রহিল । তখন যদ্দি তাহার বুদ্ধির স্থিরত1 থাকিত, 
তবে জানিতে পারিতেন, যে পরিচারিকাটি কির্ধপ বুদ্ধিমতী। অধর-পল্লবে 
এবং নয়নপ্রান্তে বুদ্ধির প্রভাব বিরাজ করিতেছিল। চতুরা দাসী ঈষং 
বিকসিত মুখে ব্যঙ্গের সহিত কহিল 7)----. 


১২ রশিনারা । 


“শাহজাদি ! একের অপরাধে অন্তের দণ্ড করেন কেন? ভাল আমরাই 
যেন অপরাধ করিলাম,-_স্ুমধুর রসময় ওযষ্ঠাধর) সুদীর্ঘ মনোহর বেণী,__- 
যুবজন স্পৃহনীয় বস্ত, ইহাদের দৌষ কি?” 

রশিনার1 এ কথার কোন উত্তর করিলেন ন1। 

গ্রন্থকার কহিতেছেন, "ক্রোধের স্বভাব ।* 

ক্রোধ ভীষব-মূর্তি ধারণ করিয়া! লোকের অন্তরে কতক্ষণ থাকে? 
ক্রোধাতিশয্যের ক্রমে শমতা হুইয়! আসিতেছিল, এমন সময় দাসীর 
মুখে ব্যঙ্গ শুনিয়1 মুখের গভীরতা দূর হইল। এবং কছিলেন, "তোমার 
নাম কি?” 

দাসী রশিনারার মুখ অপেক্ষাকৃত প্রফুল দেখিয়। মনে মনে ভাবিল, ষে, 
প্রভুর মতানুযাক়্ী কার্ধ্যসাধনে তাহাঁকে বড় একট! কষ্ট পাইতে হইবে ন1। 
অনন্তর প্রসন্ন হইয়! সহাস্ত মুখে তাহার প্রশ্নের উত্তর করিল, 

“দাসীর নাম গোলাবী ।” ী 

রশিনারা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, 
“গোলাব, তুমি কোন্‌ জাতি ?” 

গে।। *হিন্দুবংশে এ অভাগিনীর জন্ম হইয়াছে ?, 

র। “এখনও হিন্দু আছ ?” 

গে । আছি।” 

র। “তবে হিন্দু হইয়া ববনী-পরিচ্ছদ্ ধরণ করিয়াছ কেন ?* 

গো । “প্রভুর ইচ্ছান্ুসারে ।, 

র। £€কন?, 

গো । “আপনি মুনলমানী; কিজানি বিধন্ষিনীর পরিচর্যায় আপনি 
যদি অস্তৃষ্ট! হন, সেই অন্ত আমর! যবনী-বেশ ধারণ করিয়ছি।”' 

র। 'তবে গুপ্ত কথ। প্রকাশ করিলে কেন£ 

গো । হাসিয়া কহিল, “ইচ্ছাক্রমে নহে। আপনকার মোহিনী- 
শক্তিতে এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলাম ন। বলিয়। প্রকাশ 
করিলাম |” 

এই কথা শুনিয়া রশিনার। ঈষদ্ধান্তপূর্ব্বক মুখাবনত করিয়! আসন গ্রহণ 
করিলেন। অধোবদনে ভাবিলেন, «একি আমার কোন কথার উত্তর 
করিতে পারিবে না? দেশিতেছি এটি পামান্ত পরিচারিকা নহে, সে ঝথ। 
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প্রকাঁশ না করিতেও পাঁরে। ভাল জিজ্ঞাস! করিয়াই বা দেখি না কেন?” 
প্রকাশে কহিলেন, 

গোলার ! তুমি কিআমার কোন কথার উত্তর করিতে পারিবে না? 

দাসী কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, «কি কথা? অনুমতি হউক।, 

র। আগে স্বীকার কর, ষথর৫থ বলিবে ?” 

গো । “এ দাসীকে কেন অপরাধিনী করেন ? আপনার নিকট আমি 
সকল কথাই ব্যক্ত করিতে পারি । কিন্ত এক কথা৷ এই যে, যদ্দি শ্বার্থ- 
পরায়ণার স্বার্থের বিদ্ব না হয়।” 

র। «এ কথায় তোমাদের স্বার্থের ব্যাঘাত নাই। ভাল, বল দেখি, 
আমাকে এখানে কে কি অভিপ্রায়ে আনিয়াছে ?” 

গো । মুখাবনত করিয়া কহিল, “শাহজাদি, দাসীর অপরাধ লইবেন 
না। আমি পূর্বেইত বলিয়াছি, আমি স্থার্থপরায়ণা,__-আমা হইতে এ 
কথার উত্তর হইবে ন1। 

রশিনার। কিছু ক্ষুপ্ হইয়া! কহিলেন; “তবে এ কথার উত্তর কোথায় 
পাইব ?, 

দাসী কহিল, “আমাদের প্রভু ইহার উত্তর দ্িবেন।, 

ইহাতে রশিনারার মুখ মলিন হইল, তাহার সহিত মনস্তাপের লক্ষণ 
প্রকটিত হইল, চক্ষে বিন্দু বিন্দু বারি বিগলিত হইতে লাগিল; নিজ ভবিষ্যৎ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন,__রক্ষিগণ তাহাকে হারাইয়! কি করিতেছে ? 
তাহাকে উদ্ধার করিতে কি যত্ব করিতেছে না? তাহার পিতার নিকট 
কি বলিয়া তাহারা উপস্থিত হইবে? তাহাদের প্রাণওত বাচিবে না! 
আরাঞ্জের তাহাকে কবে মুক্ত ,করিবেন? বহুকাল অস্তহিত জন্মভূমির 
মনোমোহিদী শে।ভা মনোমধ্যে সমুদিত হইল, পিতামাতার স্নেহময়মুগ্তি 
মনে পড়িল, পিতাঁমছের ভালবাসার কথ! মনে পড়িল, ভ্রাতাদিগকে মানস- 
পটে দেখিতে লাগিলেন, সমবয়স্ক। সহচরীদিগের স্বকোমল মধুর কান্তি 
স্মরণ হইল,-_-রশিনার। অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন । 

কিরাতগণ অরণ্যে গমন করিয়। শারীশুক প্রভৃতি বিহঙ্গম ধৃত করে; 
পরে আমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিবিধ যত্ব করিয়। পক্ষীদিগকে পিঞ্ররাবদ্ধ 
করিয়া রাখে । রশিনারাও আপনাকে সেই রূপ হেমপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর 
গায় অনুভব করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গী পিঞ্জরের মধ্যে যে প্রকারে 





১৪ রশিনার। | 


থুরিয়! বেড়ায়, চিন্তা-ব্যক্ুলিতাত্তঃকরণে তিনিও নেই কূপ ঘ্বুরিতে লাগি- 
লেন। যেন তিনি পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার পিতা দিল্লীর 
এবং পথের কুশলবার্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আবার যেন 
বেগম একটি পরিচারিক। তাহার নিকট পাঠাইয়। দিয়াছেন, তিনি তাহার 
সহিত জননীর তান্থুতে উপস্থিত হইলেন, এবং জননীর নিকট স্ুখ-ছুঃখের 
কথা কতই কহিলেন। পরে মাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজ শিবিরে 
চলিলেন, সহুচকীগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়। চলিল। আত্মবিহ্বলতা 
বশতঃ যেন তিনি যথার্থ ই শিবিরে যাইতেছেন ; এই কূপ অন্তত হওয়াতে 
তিনি যথায্ বসিয়াছিলেন, তথা হইতে উঠিলেন। তাহাকে গ্রমনোদ্যতা 
দেখিয়! গোপাবী কহিল, “শাহজাদি, কোথা যান ?”, 

রশিনার! তাহার ৰাঁক্োের প্রতি মনোযোগ করিলেন ন। দ্বারের নিকট 
উপস্থিত হইলে, দাসী অতি ব্যস্ত হইয় তাহার অঞ্চলপ্রান্ত ধারণ করিল। 
রশিনার গমনে অশক্ত1 হইয়া স্থিরনেত্রে গোলাবীর প্রতি চাহিয়া! রহিলেন। 
দাসী অতি সুমধুর স্বরে কহিল, “আপনি এত উতল1 হন কেন? স্থির 
হউন; এখানে 

রশিনার। তাহাকে আর কিছু বলিতে ন! দিয়] ক্রুদ্ধ হুইয়! কছিলেন, 
ভুমি আমার গষনে বাধ! দ্রিও না, আমি শিবিরে যাই।+ 

দাদী তাহার আত্মবিহ্বলতা জানিতে পারিরা কহিল, “সে জন্য চিত্ত! 
কি! আনি এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি আপনাকে রাখিয়। 
আসিতেছি।, 

এই বলিয়। গোলাবী তাহাকে পুর্ব স্থানে বসাইল। তিনি অবাক 
হইন়্! অভিভূতের স্তায় উপবিষ্টা। রহিলেন) তখনও তাহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা 
লাভ হয় নাই, ক্ষিপ্তার স্তায় কতরূপ কহিতে লাগিলেন । ' মনশ্চাঞ্চল্য 
বশতঃ শীতকালে শীতরশ্মি পর্বতোপরি অবস্থানেও তাহার ললাট হইতে 
স্বেদবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। রপিনারাকে ঘন্মান্ত-কলেবরা দেখিয়। 
গোলাবী ভীাহার অঙ্গ হইতে ওড়ন। খুলিয়! স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়৷ দিল? 
একখ।ন রুমাল লইয়। স্বেদজল উত্তমন্ধপে মুছ্ছাইয়! দ্রিল। দাসীর গুশ্রাষায় 
তাহার শারীরিক যন্ত্রণার হাস হইল; এবং আত্মবিহ্বলতাও দূর হইল। তখন 
তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চক্ষে বস্ত্র দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথ। কহিলেন হন; কিছু পরে দাসী কহিল,-_-- 
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"আপনি কেন রোদন করেন ? এখানে আপনার কোন প্রকার অনিষ্ঠ 
হইবার সম্ভাবন। নাই, এখানে মহান্থুথে খাকিবেন |” 

রশিনার। তাহার বাক্যের উত্তর করিলেন না । দাসী আবার কহিল, 
“বৃথ! চিন্তা করিয়া কেন শরীর ক্ষয় করেন ? দৈবনির্বান্ধেই হউক, বা অন্ত 
কোঁন কারণেই হউক, শারীরিক বা মানসিক কোন রূপ কষ্ট উপস্থিত 
হইলে মূর্খেরাই অধৈর্ধ্য হইয়। পড়ে, কিন্ত বুদ্ধিমানেরা কখনও শোক-তাপে 
অভিভূত হন না। তবে বুদ্ধিমতী হইয়া! কেন আপনি অবোধের স্যার কর্ম 
করিতেছেন ?” 

রশিনারা মুখোক্তোলন করিয়। দাসীর প্রতি চাহিলেন। গোলাবী 
দেখিল, তাহার অভ্রপটল-সংবৃতাঁ শশিকলার স্তায়, শৈবালাবৃতা পঙ্কজি- 
নীর ভ্ায়, স্থকোমল মুখ মলিন হইয়াছে, অনর্গল অশ্রুবারি চক্ষে বহিতেছে 
রশিনার! সকাঁতর করুণস্বরে কহিলেন,----- 

“গোলাব ! পরের অর্দীন হইয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে? আমি 
বাদশ[হের কন্যা, কিরূপে এবূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব ?” 

এ কথায় পরহৃঃখ-কাতরা গোলাবীর চিন্ত গলিয়া গেল। কিন্তু ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়। পে কি করিবে? প্রভুর অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য করাই 
তাহার উদ্দেশ্ | প্রত্যুৎপন্নমতি দাসী কাতরভাব এরূপে গোপন করিল 
যে, রশিনাঁর। তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না । সে কহিল,-__- 

*আপনি কি পরের অধীন হুইয়াছেন।” 

বব "হয়েছি বৈ আর কি!” 

গোলাবী সময় বুঝিয়। ঈষৎ গর্বিত বচনে কহিল, “বোধ হয় দিলীর 
মত নহে ।৮* পু 

র। “দিলীর মত কি, বুঝাইয়! দাও ।”» 

গো। “দিল্লীতে যেমন অন্তঃপুর কারাগারে বন্দীর ন্তায় থাকিতে হয়, 
এখানে সেরূপ থাকিতে হইবে ন1; বরং ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিবেন ।” 

র। (সক্রোধে ) "বাল্যাবধি বন্দীর ন্যায় আছি, যাবজ্জীবন সেই রূপই 
থাকিব,_-এরপ স্বাধীন হইতে চাহি না।” 

গো । “ভাল১ আপনার কথাই বলবৎ থাকুক ; এখান হইতে দিল্লী 
প্রতিগমন কিরূপে করিবেন ? 

র। “আশু কোন উপায় নাই ।” 


১৬ রসিনার। ৷ 


শো । “তবে ভাবেন কি?” 

রশিনার! কিঞ্চিৎ ওঁদান্ত সহকারে কহিলেন, “গোঁলাব ! আমদের 
সংস্কতের অধ্যাপক কহিতেন, জননী গন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী । 

গো । (হাসি! ) প্শ্রীলোফের ভাগ্যে তাহাতে কি?” 

র। “কেন?” 

গো।। প্জন্মভূমি স্বর্গ তুল্য, সেত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী লোকের বিবাহ 
হইলেই স্বামীর গৃহে যাইতে হয় ; (হাসিয়া) জানেন ত?” 

র। (সদর্পে) “মোগলবংশীয় রাজকন্তাগণ সে ভয় কখনই করে না।” 

গো। “আপনি কেন নিয়মাতিক্রম করিয়া চলুন ন1$ আপনাকে 
আদর্শ রাখিয্স। মোগলবংশীয় কন্তাঁগণ চলিবেন।৮ 

ই গুনিয়া রশিনার! তীক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক গোলাবীর মুখপানে 
চাহিয়! রহিলেন ; চক্ষের পলক আঁর নাই। ঘন ধন শ্বাস বহিতে লাগিল, 
আবার কপোলদ্বয় রকিমাবর্ণ হইল, মুখকাস্তি আবার গভীর হইল, ঈষৎ 
বিকুঞ্চিত রক্তাভ অধরোহ আবার কীপিতে লাগিল, আরক্ত নয়নযুগলে 
বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল, চক্ষে বস্ত্র দিলেন, আর কোন কথা কহি- 
লেন ন1। দানীও নানাপ্রকাঁর সাস্বন1 বাক্যে তাহাকে প্রবৌধ দিতে 
লাগিল; তাহাতে তাহার মন প্রবোধ মানিল না। ক্ষণকাল পরে আর 
একটি পরিচারিক1! আসিয়া কহিল, *আহারীর প্রপ্তত।* রশিনার1 মুখ 
ভূলিলেন না। গোলাবী তখন রশিনারাঁর কোমল করপল্লব স্বকরে ধারণ 
করিয়। কহিল,-___- 

“্শাহজাদি। বিপদে না পড়িলে কখনই সুখের সাদ পাওয়! যায় 

ন1,--চলুন, ভোজন করিয়! আন্মুন |”  ' 

রশিনার! ক্ষণকাল নীরব । ভাঁবিলেন, “যত দিন দেছে এ থাকিবে, 
তত দিন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে ) তবে কেন শরীরকে 
কষ্ট প্রদান করি?” প্রকাশে কহিলেন, “চল |” 

দাসী একট! প্রদীপ ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল) রশিনাঁর। গোলাবীর 
সহিত তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন । পরে অন্ত আর একটি 
কক্ষায় উপস্থিত হইলেন। তথায় দ্বেখিলেন, বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তত 
রহিয়াছে) ভোজনপাত্রের নিকট একটি সমুজ্জল প্রদীপ জলিতেছে এবং 
বলিবার জন্ত একখানি উৎকৃষ্ট আসন স্থাপিত রহিয়াছে । রশিনারা আসন 


গিরিছুর্গ সন্দর্শনে | . খথ 


গ্রহণ করিয়! বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আমিষ ব্যতীত ভৎকাল- 
জাত অধিকাংশ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রস্তত। রশিনারা তৎসমুদ্রায় হইতে 
কিছু ফিছু আহার করিলেন । পরে তথ। হইতে পূর্ব-কথিত গৃহে প্রতিগমন 
পূর্বক দ্দিব্য শয্যামপ্ডিত পল্যস্কে শয়ন করিয়। সর্দষস্তাপনাশিনী নিদ্রা 
দেবীর উপাসনায় চিত্তকে নিয়োজিত করিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
গিরিছুর্গ সন্দর্শনে । 


ধামিবী প্রভাত হইগ। শ্রমোপজীবী ব্ক্রিগণকে নিজ নিজ কর্ছে 
প্রবৃত্ত করাইতেই যেন বাঁয়সকুল ব্যাকুল হুইয়! ক ক1 ধ্বনি করত তাহাদের 
নিজ্রাভঙ্গ করিতে লাগিল; শারীশুক দধীয়াল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ সুমধুর 
স্বরে বিভুগুণগানে জনসমূহের শ্রবণে সুধাবর্ধণ করিতে লাগিল; বলাকা- 
নিচয় ধবল পক্ষ বিস্তারপুর্ব্বক পাঁদপশাখা। হইতে জলাশয়ের প্রতি প্রধাবিত 
হুইল) চক্রবাক্গণ দিবা! সমাগম জানিয। স্ব স্ব বিরহিণী প্রেয়নীর উদ্দেশে 
প্রস্থান করিতে লাগিল) রাশি রাশি কুজ্ঝটিক। উত্তস্গ শৈলশৃঙ্গ সকল ও 
দিত্বগুল ব্যাপৃত করিতে লাগিল? দ্রম, লঙাঃ গুল্স হইতে শিশিরবিন্দু 
মনঈ'মন্দ বৃষ্টিবৎ পতিত হইতে লাগিল, প্রাচীদিগ্ভাগ হইতে হৃর্ধ্যদেব দেখ! 
(বলেন, ক্রমে তাহার রশ্মিজাল তুষার ভেদ করিয়া পর্বতের ইতস্ততঃ সংলগ্ন 
হইল) শিশিরসিক্ত প্রশস্ত বৃক্ষপত্র সেই স্থবিমল শিশিরাদ্ভরে অবনত 
হইয়। সরলাপ্তঃকরণ ব্যক্তিব্যুহের স্তায় নম্রভাবাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রেষে 
মগ্ন হইয়াই যেন প্রেমাশ্রপাত করিতে লাগিল) মহ্ীধরের অগ্নিরাশি সদৃশ 
তেজোময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুড়। ও তুষার-ম্ওিত ভ্রমগ্ণের পত্র-বিটপা্ি 
রজাতপ দ্বার! বিচিত্র বর্ণে বিভূষিত হইল) বিহঙ্গগণের মধুক্ষরিত কুজিতে 
জগতীতল যেন সস্তোষের অস্কে উপবিষ্ট হইয়। পরমেশ্বরের মহৈশ্বর্ষ্যের ভাব 
সবল প্রকাশ করিতে লাগিল। 

রশিনারা তখন শধ্যা পরিত্যাগ পুর্র্বক যথাবিধি নিত্যকর্্ম সমাধা করি- 
লেন) এবং উপাঁসন! শেষ করিয়। বেশভৃষা করিলেন । পরে পরিচারিকা- 
দিগকে আহ্বান করিয়। ছুর্গের সকল স্থান দেখিতে গমন করিলেন। পরি- 


১৮. রশিনার!। 


চারিকাঁমগুলী পরিবেষ্িতা হইয়! ছুর্গের কক্ষ্যায় কক্ষাঁয় পার্বকতীয় ব্যক্তি” 
গণের বিভব দ্নেখিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । দেখিলেন, পর্বতশিখরে প্রস্তর- 
ময় মনোহর পুরী) হর্মকলেবরে স্থপতিগণের কারু-নৈপুণ্যের প্রভাব 
বিরাজ করিতেছে । কোথাও ঝঞ্চাসংবলিত দীর্ঘাকাঁর অসি সকল কক্ষ্যার 
ভিত্তিতে দোছ্ল্যমান রহিয়াছে; কোথাও স্থশানিত বর্ষা সকল স্ত,পে স্তুপে 
সংরক্ষিত রহিয়াছে; কোথাও শিঞ্জোদ্যাটিত শর়ামন, কোথাও শরনিকর 
প্রপুরিত তৃণগ্রাম, কোথাও চর্ম, কোথাও বর্ম, বন্দুক' অশ্বপর্ধ্যাণ প্রভৃতি 
যুদ্ধোপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে । কক্ষ্যার দ্বারে দ্বারে ভীমপরা ক্রম 
প্রছরিগণ সশন্ত্রে পুররক্ষ? করিতেছে । রশিনার। ভ্রমণ করিতে করিতে 
একটি সুসজ্জিত হর্দমমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং দেখিলেন, তাহার 
একাংশে দিব্য শষামস্তিত একথানি পল্যঙ্ক রহিয়াছে, অন্য দিকে বহুবিধ 
গ্রন্থ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে ১ তাহার সন্নিকর্ষে বসিবার উৎকৃষ্ট আসন 
এবং হশ্্যতল পদস্পর্শ-স্থথজনক গধলিচ। দ্বারা আবৃত । অপরিমিত স্তুকুম, 
কোথাও স্তপাকারে», কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও মালাকারে স্গন্ধ 
বিস্তার করিন্না শোভ। পাইতেছে। শ্থানে স্থানে অগুরু চন্দন, মৃগনাভি 
গ্রভৃতি স্থগন্ধি দ্রব্য স্বর্শপাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে । স্বর্ণ, রজত, স্ষটিক 
ছ্বিরদরদ-নির্ষিত বিবিধ আজ নাম, আতরদান» গোলাবপাশ, বিবিধ শিল্প- 
সম্পাদা পুন্তলিকা, মনোহর শামাদানোপরি নান বর্ণের শেজ,--হ্শয- 
সজ্জার কিছুমাত্র অঙ্গহীন নাই। রশিনার! গৃহের শোত! দেখিয়া, তাহার 
মুখের ভাব কিছু পরিবন্তিত হইল । ভাবিলেন, “পরের অনিষ্ট করিয়। ছুরাত্মা 
দল্যগণ ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু, সামাজিক নিয়মে ইহাদ্িগকে অনভিজ্ঞ 
দেখিতেছি ন11” প্রকাশে কহিলেন, | 

“গোলাপ ! এই সফল পুস্তক কাহার ?* 

গোলাবী কহিল, “অপরাধ লইবেন না; ইহার কিছুই আমরা জ্ঞাত 
নহি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, আমাদের প্রভু আপনার মনোরঞ্নার্থ 
এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়! রাঁখিয়াছেন। 

রশিনার! বুঝিলেন, এই সকল পুস্তক হৃর্থন্বামীর । এজন্ত কিছু প্রসন্ন 
হইলেন । প্রসন্ন হইলেন কেন? তাহার এই ভাব বোধ হয়, যে, হ্র্গস্বামী 
কখনই মূর্থ নহে, মূর্থের নিকট কখনই গ্রন্থের আদর গাই) সুতরাং পণ্ডিত 
হইয়া! কখনই তাহার প্রতি অন্তদ্রতা প্রকাঁশ করিবেন না) এই বুণ্বয়! 


শি” 
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প্রসন্ন হইলেন । পরে আর কিছুনা বলিয়া পুস্তকের নিকট উপবেশন 
পুর্বক মহাকবি ছাদ্দিকৃত গোলেস্তা নামক একখানি গ্রন্থ লইয়া: তাহার 
সত্ভাব-বিশিষ্ট কয়েকটি কবিতা! পাঠ করিলেন। পরে তাহা পরিত্যাগ 
করিয়! সুবিখ্যাত হাফেজ, ফাঁরছুসি প্রভৃতি কবিদিগের' কাবা লইফ়াটুপা্ 
করিতে লাগিলেন । আবার তাহ! ত্যাগ করিয়! অন্যমনস্ক হইয়] কি ভাবিতে ] 
লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে আর এক খানি গ্রন্থ লইলেন; সে খানি 
সংস্কত গ্রস্থ। রশিনারা মত এবং সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ১ 
স্কত পাঠ করিতে করিতে তীহার ভুবনমোহন মুখকাস্তি কিছু গভীর 
হইল $ পরে দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ. করিয়া তাহা, হইতে এই কবিভাষ্টি 
আবৃত্তি করিলেন, যথা 4. 
“সহি গগণবিহারী কলমষধ্বংসকারী, 
দ্শশতকরধাঁরী জ্যোতিষাংমধ্যচারী। 
বিধুরপি বিধিযোগাৎ গ্রাস্ততে রাছৃণাসে, 
লিখিতমপি' ললাটে প্রোজ ঝিতুং কঃ সমর্থঃ ॥% 
পাঠ সমান্ত করিয়! দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন । 
কোমল কর-পল্পব কপোলে বিগ্তাস পূর্বক অধোবদনে নয়ন মুদ্রিত. করিয়া 
ভাবিতে লাগিলেন, “তবে কেন বৃথা চিস্ত! করি ?.ললাট-লিপিতে যাহ! 
আছে, তাহা অবস্তই ঘটিবে, কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন ন11” এইরূপ 
গ্ুবোধ মনোমধ্যে উদ্দিত2হওয়াতে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইলেন। আবার 
দিলীর স্থখপ্রাসাদ মনে পড়িয়া, অতি অটধর্যয হইয়া উঠিলেন) চক্ষে বস্ত্র 
প্রদান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চিস্তা হৃদয়গ্রাহী হইলে এক 
স্থানে বর্মিয়া থাকিতে ভাল লাগে না) রশিনার। আসন ত্যাগ করিয়! 
উঠিলেন; পরিচারিকাগণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। গৃহের যে দিকে 
পল্যঙ্ক ছিল, তথায় গিয়া তাহা হইতে এক খান বস্ত্র লইয়া! আপাদমস্তক 
আচ্ছাদন পুর্বক তাহার উপর শয়ন করিলেন। যখন দুশ্চিন্তা লোকের 
অস্তঃকরণ আক্রমণ করে, তখন প্রায়ই নিদ্রা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া! উপস্থিত 
হন,__রশিনাঁরা ভাবিতে ভাবিতে নিব্রিত হইলেন। তখন কোথায় ব1 
চিন্তা আর কোথায় বা সখ, ছুঃখ,_সকলই তাহাকে একাফিনী রাখিয়। 
প্রস্থান করিল। 
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যখন রশিনারার নিদ্রোভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রহরাঁতীত হইয়াছে । 
তিনি গাত্রোখান করিয়। উঠিয়া ৰসিলেন ; দেখিলেন, তাহার শধ্যার পার্ষে 
এক পরমন্থন্দর যুবাপুরুষ উপবিষ্ট আঁছেন ; অনিমেষ-নয়নে তাহার প্রতি 
চাহিয়া রছিলেন। বোধ হইল, যুবকের বয়স্‌ সপ্তবিংশতি বৎসরের নান 
হইবে ন 3 শরীর জীষৎ দীর্ঘ, মুখমগুলে বুদ্ধির প্রাথর্ধ্য এবং বীরভাব প্রকাশ: 
পাইত্বেছে। আর শরীরের অবয়ব, সুপ্রশত্ত বক্ষ ঈষৎ স্ফীত; ললাট- 
দেশ ঈষৎ প্রশস্ত ভাবে কি অপূর্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে » স্থৃল দীর্ঘ বাহু- 
যুগল, বিশাল গ্রীবা, স্থুকোমল মুখকান্তি, নাসিক! ঈষছুন্নত, দীর্ঘায়ত 
আরক্ক পল্মচক্ষুঃ মন্তকে উষ্ভীষ, তছুপরি অর্কপ্রভ। সদৃশ এক খণ্ড হীরক 
জ্লিতেছে। মনোজ্ঞ গৌরাঙ্গ যোদ্ধার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত, কটিতটস্থ 
কটিবন্ধে বিবিধ কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট ঝঞ্ধা-সংবলিত পিধানাবৃত অনি ছুলিতেছে) 
হুস্তে একটী কুক্সুমস্তবক শোভা পাইতেছে। এই অদৃষ্টপূর্ব যুবককে দর্শন 
করিয়। রশিনার1 ভীত ও কম্পান্িত কলেবরা হইলেন । রশিনারাঁর শরীর 
কাপিল কেন ? যুবতী ললন। প্রথম পুরুষ দর্শনে এইরূপই কীপিয়। থাকেন । 

রশিনারার চক্ষু যতক্ষণ যুবাপুরুষের প্রতি ছিল, সে পর্যন্ত তিন 
অধোবদনে কি ভাবিতেছিলেন। যথন তাহার দৃষ্টি তরুণীর প্রতি পড়িল, 
তখন তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং তরুণীর অনসামান্ত' বূপলাবণ্য 
দেপিয়! নিষ্পন্দের স্তাক্ রহিলেন। এরূপ রূপবতী কামিনী আর কখনও 
দেখিয়।ছেন কি নাঁ, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিমেষ 
শূন্য লোচনে ভিনি তাহার অপূর্ব-সৌনাধ্য-শোভা দেখিতে লাগিলেন। 

তরুণীর বয়স্‌ বিংশতি বৎসর; কেবলমাক্র যৌবনমন্দিরের প্রথম 
সোৌপানে পদার্পণ করিয়াছেন,নবযৌবন-ভরে সতত শ্রীড়াসন্কুচিত । লজ্জা- 
বতী লতিকার স্ায় মনোক্ঞ কান্তি স্পর্শমাত্র বিকুঞ্চিত হুইয়। পড়ে। নব- 
শবদের মেঘ ঈষঞ্থ বাষু ভাড়িত হইয়া! যেমন চঞ্চলগতি ধারণ করে) নবযৌ- 
বনন্বে এই কঝপবতী কামিনীও দেইরূপ চঞ্চলা হইলেন। তরুণীর 
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শরীর মধ্যমারুতি,-ক্ষীণাগী । ক্ষীণকলেবরাই বটে, কিন্ত এক্সীণাঙ্গের 
নর্ধত্র স্থগোল* এবং ম্থুললিভ। ুক্ম-কারুকার্ধ্যে কেশবিস্তাস, সেই কেশ 
স্থলবেণীসম্বদ্ধ, মুক্তাহার এবং কুস্থমদামে গ্রথিত, বেণীর অগ্রভাগ হেমভুষার 
স্থুসজ্জিত, যেন মণিবিশিষ্ট কালফণী পৃষ্ঠদেশের: ওড়নার উপর দিগ্া ছুলি- 
তেছে ট--দর্শনমাত্রে যুবজন-হৃদয়ে তীক্ম বিষদস্ত দংশন করে। প্রফুলল 
পদ্ম-কোরক তুল্য বর্ণ। স্ুপ্রশস্ত অথচ স্থুগোল ললাটদেশ, শারদীয় চন্দ্রের 
স্তায় উজ্জল ও অভি রমণীয়,--সে ললাট অনঙ্গমূর্তি প্রকাশক। ললাট লম্থিত 
ভ্রযুগল, যেন চিত্রকরের তুলিকাদ্বার৷ স্ুচিত্রিশু পরস্পর সংযুক্ত নহে, 
কামের কার্্স,কের ন্যায় বক্র, আকর্ণ পর্য্যস্ত অঙ্কিত, উভয় ভ্রু সুচাগ্রবৎ কর্ণ- 
বুগলের সহিত মিশিতে মিশিতে স্থগিত হইয়াছে । তঙ্নিয়ে দীর্ঘায়ত চক্ষু 
বিস্কারিত ও অনির্বচনীয় চটুলতা ও মাধুর্ধ্য-প্রকাশক ; নয়নবর্ণ নব- 
নীলোৎপল-দল তুল্য; চক্ষুপল্লবে স্থবন্ক ভঙ্গী। ক্ষ চিকুর-জালে পদ্ম-শোভা, 
সে গদ্মরাঙ্গি মধ্যে মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে; যেন দৃশ্ত পদার্থ দর্শন জন্য 
শ্রান্তিযুক্ত নয়ন-তারাকে. নয়নপল্লব ব্যজন করিতেছে । আর চক্ষের জ্যোতিঃ 
অতিশয় উজ্জল ) সে উজ্জ্বল নয়নের কটাক্ষ সমধিক ফোমল, নলিনী ষেমন 
কোমল, সেইরূপ কোমল। কিন্ত দোষ-গুণ ছাড়া বন্ধ নাই, নিঞ্ধোজ্জল 
কর-বিশিষ্ট বিধুকলারও কলঙ্ক আছে, স্থকোমল কমলের ম্বণালেও কণ্টক 
আছে,--যে বিধাত। কমলে এবং সুদৃষ্ত, সুগন্ধ, সথতকোমল গোলাব পুষ্পের 
বুধ কণ্টকের স্থষ্টি করিয়াছেন, বোধ হয়ঃ সেই নিদারুণ বিধাতা আবার 
এই স্থির, স্সিপ্ধ, গম্ভীর কটাক্ষে কালকৃট-কণা সংস্থাপিত করিয়। সময়ে 
সময়ে মর্ম্মতেদ করার বিধান করিয়া দিয়াছেন। তরুণীর অপাঙ্গে জ্যোতি- 
সয় সুমধুর কটাক্ষ, সময়-গতিকে খষ্টাসীন যুবকের হৃদয়ে ভুজঙ্গের বিষদস্তের' 
তাক দংশন করিল। নাসিক! সুগঠিত, শুকচঞ্চ,ব1! ভিলপুষ্প ভুল্য ; সে 
নাস। সেই ভূবনমোহন মুখের অপুর্ব শো! বিকাশ করিতেছিল। তল্লিয়ে 
গোলাবী অধর, ঈষৎ বিকুঞ্চিত, রসপূর্ণ ; প্রফুল পঙ্কজে যে মধু; এ সে 
মধু নহে; মধুকরের মধুচক্রে যে মধু সঞ্চিত, এ তাহাও নহে; তে অভূতি- 
পুর্ব পদার্থ দর্শনে বিনা উপদেশে মনে তাহার মাধুর্য্যের উদয় হয়,--কখন: 
কথন, ব৷ রসাবেশে মন অটধর্ধ্য হয়, এ পেইরূপ মধুরসে প্রপূরিত রহি- 
য়াছে। মুক্তাবিনিন্দিত দত্ত, সে দত্তের মধুর হাম্ত, পাঠক মহাশয় 
বুঝিতে পারিবেন এ হাস্তের কিরূপ শক্তি! যে শক্তি প্রভাবে পরপীড়ন 


হও রশিনারা 


নিবন্ধন স্বৃতি জাঁগরিত হয়, সে শক্তির কথা কহিতেছি লা) ফে মনোহর 
বস্ত একবার দেখিয়া আমরণ পর্য্যস্ত বিস্মৃত হওয়। ফাঁক নাঃ আমি এতক্ষণ 
তাহারই বর্ণন করিতেছিলাম। স্থৃতিপটে ষে মধুর হান্তের কোমলতা এবং 
মধুরতাদি গুণের ভাব চির-চিত্রিত থাকে, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। 
আর কপোল' বুগল, স্ুপক্ক আতম্ত্র ফল'ব৷ অস্কৃত ফলোপম 5 নবনীতের স্তাঁয় 
কোমল বিমল শ্রী বিকাশ করিতেছে 1. ঈষৎ দীর্ঘ ঈষৎ স্থুল রত্বে খচিত 
স্থকোমল বাহুযুগল ; তদগ্রভাগে মৃদ্রক্তাঁত কোল: কর-পল্লৰ” তাহাতে 
মনোহর অঙ্গুলি -গুলি কতিপয় অন্ুরীয় স্কার৷ বিভুষিত রহিয়াছে । নবরৰি 
উদ্দিত হইলে দুর্বাদলোপরি শিশির-বিন্দু যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখ। যাঁয়, 
রশিনারার অভিনব লাঁবণ্যের প্রতিভাঁতেই ষেন কঠিন প্রস্তরগুলি প্রতিভাত 
হইতেছে। মুখণ্রীতে জনির্ধচনীষ্ক বুদ্ধির প্রভাব, নম্রতা, কোমলতঃ 
মধুরত। এবং মনোহারিতা গুণের বিশেষ পরিচয় দিতেছে 

শরীরের সর্বত্র বসন ভূষণে' মণ্ডিত-। যেখানে যাহা ধরে, তাহার 
কিছুরই অসভ্ভাব নাই। পিবরোন্নত বক্ষ কাচলি-ভূষিত। পেশওয়াজ, 
শুড়ন1' পাঁয়জাম। দ্বঃর! কমনীয় কলেবর আচ্ছাদিত। হুক্-কারুকার্য্য-সম্পন 
শুড়নার তর হুইতে স্থৃবর্ণ মুক্তা হীরকাঁদি অমূল্য রত্ধের চাকুচিক্য বহিষ্কৃত 
হইতেছে। যেন বিমল. সরসী-সলিলে শশিকর বিশিষ্ট, প্রভূত নক্ষত্রমাল। 
বিভূষিত নীলাম্বর গ্রতিবিশ্ব ধারণ করিয়া! কুমুদিনী শোভা পাইতেছে.॥ 
যুবক স্থিরদৃষ্টিতে সেই ভুবনমোহিনী, রমণীর যৌবন-শোভা ' দেখিতে 
লাঁগিলেন। যে সঙ্কল্প করিয়া তরুণীকে হরণ. করিয়াছেন, তাহার রুপ 
দেখিয়া তাহা ভুলিয়] গেলেন ॥ 

রশিনারা, যুবককে চক্ষুর পলকহীন দেখিয়া লজ্জায় অধোঁধদনে ছুরির! 
বসিলেন। রশিনারাকে অধোমুখী দ্েখিয়। যুবক দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাঁগ 
করিয়। মুছ্মন্দ স্বরে কহিলেন, “সুন্দরি! অধোমুখে কেন ?৮ 

রশিনারা এ কথার উত্তর করিলেন ন1॥ কেবল বিনজআ্্বদনে' অঙ্গুলি; 
দ্বার বসনাগ্রের সুত্র ছি'ড্িতে লাগিলেন 

গোলাবী সহস1 বলিয়। উঠিল, প্মহারাঁজ! আপনি কি জানেন না, 
বিধাত। লজ্জ। দ্বার রমণী-দেহের স্্ট করিয়াছেন ।+ 

যুবক কহিলেন, “না গৌলাব, শুদ্ধ লজ্জাও নহে; আরও কিছু আছে ।” 

গোলাবী কহিল, “অনুমতি হউক।” 


পার্কতীয় প্রাসাদে । ২৩ 


খুবক ঈধন্ধান্ত-সহ কহিলেন, «বিধাতা যেন কি ভাবিয়া রমণীচক্ষে 
সুজঙ্গ বিষের ন্যায় কালকুটেরও স্থষ্টি করিয়াছেন ।” 
গোলাবী। “মহারাজ! এ কথার তাৎপর্য্য কি?” 
ধুবক আবার মধুর হাত করিয়া কহিলেন, দেখ না, এই রমণীয় বিদ্যু- 
স্লাম তুল্য জ্ুর কটাঙ্ষে মামার হৃদয় মধ্যে বিষবিকীর্ণ হইয়াছে ?৮ অনন্তর, 
রশিনারার গ্ররতি কহিলেন),*€৫কেন আর আমার প্রাণ বধ কর? সুন্দরি! 
কথা কও লজ্জাকি? 
যুবক অনেক যত্ব করিয়াঁও রশিনার়ার মুখ উঠাইতে পারিলেন না! 
অগত্য। তিনিও অধোমুখে রছিলেন। 
অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কম্বর গুন! গেল। তিনি মনে মনে কি কথা 
কহিতেছিলেন ১ হঠাৎ তাহার মুখ হইতে একটি প্রশ্ন হইল। যুবকের কর্ণে 
হুমধুর স্বরে এইরূপ প্রশ্ন প্রবেশ করিল " 
“মহাশয়! আমার কোন কথার উত্তর করিতে পারেন £” 
নবীনার ক্বিনির্গত দেই মধুর-ধবনি, ধেন গাত্বকের সঙ্গীত নৈপুণ্যের 
'রাঁব সদৃশ যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল) তাহার হৃদয়ে, কর্ণে, রোমাবলি 
মধ্যে, ধমনী পর্যন্ত এ স্থমধুর ধ্বনি প্রধাবিত হুইল । তখন তাছার নিমেব- 
শৃন্ত লোচমের আর একবার পলক ফিরিল। সহ্য মুখে উত্তর করিলেন, 
“কি প্রশ্ন? বল উত্তর ক্করিয়! চরিতার্থ হই ।” 
* রূশিনারা যুবক্ষের পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেম, যে তিনিই 
ছর্গস্বামী। তথাপি জিজ্ঞাসা! করিলেন, «এ সুন্দর পুরীর অধিকারী কে ?* 
যুবক কহিলেন, “ঈশ্বরেচ্ছুয় আমিই এ ছুর্গের অর্ধিপতি |” 
র়। *'আপনাদ্স নাম কি শুনিতে পাই না? 
যু। “আমার নাম শিবজী ।” 
র। “পিতার মুখে শুনিতে পাই শিবজী ডাকাইতের লরদার। আপনি 
কি সেই শিবজী ?” 
শি। “হসুন্দরি! আমি সেই দন্দ্যুই বটে ১, 
রশিনার! সগর্ধে কহিলেন, “তুমি কিরূপ ধাডভুর লোক ?”, 
রশিনারার তিরঙ্কারে শিবজী মুখাবনত করিয়। মৃহুস্বরে কহিলেন, 
“বেন 1?” 
রশিনারা আবার সেইনধপ ভাবে কহিলেন, “আগে ভাবিয়াছিলাম, 


২৪ রধিনার। ॥ 


ভূমি উন্মত্ত হইয়াছ; এখন দ্েখিতেছি তুমি তাঁহাঁও নও-আপন বুঝ 
পাগলেও বুঝে |” 

শি। “কেন? পাগল কেন মনে ভাঘিতেছ ?” 

র। “তুমি যে আপন হৎপিণ্ড আপমি ছেদন করিয়াছ, তাহা কি 
বুঝিতে পার নাই ?, 

শি। “মেকি ?» 

র)। “আরে অবে!ধ আমাকে হল্পণ করিয়াছ, এই অপরাধে তুমি সমূলে 
নষ্ট হইবে ।* 

শিবজী গর্বিত বচনে কহিলেন, "মন বীর কে ?» 

র। “মোগল সম্রাট। 

শি। “মোগল সআাট? (হাসিয়া) তিনি যে আমার তয়ে আহার 
নিত্র। পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাত তুমি জান না|”, 

র। “সেযাহ! হউক, তুমি আমাকে কেন হরণ করিলে ?” 

শি। “বিশেষ প্রয়োজন সাধনে 

তাহার বাক্যাবপান ন। হইতেই রশিনারা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “কি 
প্রয়োজন ?* শিবজী ঈষদ্ধান্ত কর্িয়! কহিলেন, প্বাবশাহের বন্ধু হইব বড় 
ইচ্ছা! হইয়াছে ।” 

এই কথা শ্রবণ মাত্র রশিনারায় সুদীর্ঘ নয়নযুগল ক্রোধে আরক্ত বর্ণ 
হইল, অধর-পল্লপবে তিরস্কারকরণাভিলাষের চিহ্ন প্রকটিত হইল, নাসাপুট 
কাপিতে লাগিল, অনিল বিলোড়িত নলিনীর স্তায় হায় উৎ্কম্পিত হইতে 
লাগিল, স্থুকোমল মুখকাস্তি একেবারে বিবর্ণ হইল। ধদর্পে কহিলেন, 

“তৈমরলঙ্গ বংশীয় রাজকন্যা হইয়া এখন কি দন্দ্যর গৃহিণী হইব ?” 

শিবজীও গর্ববিস্ফারিত বচনে কহিলেন, “ক্ষতিই .বা কি? তৈমরলঙ্গ 
€ভূতি মহ! মহা বীরগণ যেরূপ বীর্ধ্য প্রকাশ করিয়! রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়। 
গিয়াছেন, সেই রূপ তাহাদের বংশাপেক্ষা অতুল ম্বাধীন বীর্ধযখালী রাজার 
সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে ক্ষতিই ব। কি?” 

রশিনার। আর কোন কথ। কহিলেন ন]1। ক্ষণকাঁল পরে শিবলী হাস্তবিকশিত 

বনে কহিলেন, “নুন্দরি, আমি কখনই দস্থ্য নহি; আমি এই মহারাষ্টে র 
স্বাধীন রাজা । যাহ হউক, আপনি এখানে প্রায় সকল বিষয়েই শ্বাধীন 
ভাবে থাকিবেন ; কেবল এই ছ্্গত্যাগ করিতে পারিবেন না । আমি সময়ে 





রাঁজা-বিস্তারে | ২৫ 


সময়ে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নয়ন-গ্রাণ চরিতার্থ করিব । 
এক্ষণে বিদায় লইলাম 1 

শিবজী ইহা বলিয়া তথ! হইতে চলিয়া! গেলেন। পরে রশিনারা৪ 
ঘানী সঙ্গে কক্ষান্তরে গমন করিয়। স্নান-ভো[জনাদি কার্যে ব্যাপৃতা হইলেন । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
রাজ্য-বিস্তারে । 


রশিনাধ়াকে উদ্ধার করিতে আরাঞ্জেব ব্যগ্র হইলেন। বিস্ত অনেক 
ষত্বেও শক্তর গতিবিধির অন্ত্রসন্ধান পাইলেন না। পরে অসঙ্খ্য সৈন্- 
সামস্ত-সমভিব্যাহারে মহারাস্্রীর ছুর্ণ আক্রমণ করিতে দৃট়দংকলপ হইলেন । 
টৈন্-সজ্জ। হইতে আরম্ভ ছঈিল। যে দিন যুদ্ধে যাত্র। করিবেন, তাহার 
অব্যবহিত পূর্বেই একটি বিশেষ গরয়োজনীয় নংবাদ পাইলেন) সে সংবাদে 
আরাঞ্জেব সসৈন্তে দিলীতে যাইতে বাধ্য হইলেন । তখন দাক্ষিণাত্যের 
সুবাদার শাইস্ত। খার প্রতি কন্ত! উদ্ধারের ভারার্পণ করিব] কহিলেন, “আমি 
কোন বিশেষ কাধ্যপাধনে দিল্লী যাইতেছি, তোমার নিকট যে অল্পমাত্র 
সৈন্ত থাকিল, যদ্দি কৌশলে ইহার দ্বারা রশিনারাকে উদ্ধার করিতে পার, 
তা2। হইলে তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দ্রিব। অন্ুক্ষণ শত্রর ছিন্রানুসন্ধানে 
থাকিবে । আমি হুতাপন-মুখে পতঙ্গের স্তায় তোমাদিগকে ষাইতে অন্গু- 
মতি করিতেছি "না, তোমার সাগাষ্যার্থ রাজ। জয়সিংহ এবং দেলের খ! 
সেনানীদ্বয়কে যত শীঘ্র পারি, পাঠাইয়! দিবঃ তাহা বলিয়। আলস্তে কাল 
কাটাইও ন। ফলতঃ যে সেনানী আমার কন্তার উদ্ধার করিতে এবং 
দন্যুকে ধরিয়। দিতে পারিবে, সেই আমার একান্ত প্রিয়পাত্র হইবে” এই 
বলিয়া আরাঞ্জেব অতি ব্যস্ত হইয়। বহুল সৈম্ত সামস্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী 
অভিনুখে প্রস্থান করিলেন। শাইস্তা খাও আপনার স্বল্পমাত্র দলবল সহ 
পুনাঁর সন্লিকর্ষে শিবির সংস্থাপন পূর্বক যুদ্ধের উদ্যোগে থাকিয়। সেনা- 
পতিদ্বয়ের আগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। আমরাও এই অবকাশে মহা- 
বীর শিবজীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

বখন সুবর্ণ-মণি-মাণিকাদি-প্রন্থতা ভারত'রাজ্যলিপ্স, হয়! হিমাচলের 


২৬ রশিনারা | 


উত্তর ভাগ হইতে মোগলেরা মদর্পে দিল্লী রাজধানী আক্রমণ করেন, তখন 
বাদশাহ ইব্রাহীমলোদী অসংখ্য সৈন্ত সমভিব্যানহারে সেই আক্রমণের প্রতি- 
রোধ করেন। কিন্তু বন্ বিস্তীণ ভারতবর্ষ কখনও একের অধীনে থাকিবার 
নহে। তৎকালীন দিল্লীর বাগশাহ ইত্রাহিমলোদ্দী কতিপয় উতৎ্কট নিয়মের 
অন্থদরণ করিয়া আপামর সাধারণের অসন্তষ্টির কারণ হইয়। উঠিলেন) 
তাহার পঞ্জাব প্রদেশীর মহাবীর্বযশালী সেনানী দৌলত খ। শত্রুপক্ষের সহায় 
হইয়] দিল্লীতে পাঠ!ন্বংশীয় রাজন্ৃগণের প্রভূত্ব নিঃশেষ করিলেন । 

মহাবলপরাক্রান্ত মোগলের। যুদ্ধে দ্রিন দিন পাঠানদিগকে নিস্তেজ 
করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত বহুকাল পর্য্স্ত তাহাদের ম্বাধীনতা. দাক্ষি- 
ণাতো বিরাজ কবিতেছিল। 

পাঠান ভূপালদিগের রাঁঙ্পাট বিজয়পুর তখনও সর্ব্বাংশে শক্রকর: 
কবলিত হয় নাই। যখন ইব্রাহিম আদ্দিলশাহ বিজয়পুরের সিংহাসনে 
অধিঠিতছিলেন, তখন শাহজী নামধেয় জটৈনক সম্ত্রান্ত মহারাস্্রীয় বীর 
পুরুষ তীহাঁর সেনানীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন। 
শাহজী কালক্রমে স্বীর গুণে ধন, মান, যশ সঞ্চয় করিয়। স্বদেশের মধ্যে 
পাধান্ত সংস্থাপন করেন । তিনি হই সংসার করেন, তন্মধ্যে জেউ। ভার্য)। 
জিজীবাইয়ের গর্ভে তাহার ছুই পুত্র হয়, প্রথম পুজ্রের নাম শাহজী, 
দ্বিভীয় পুজ্রের নাম শিবজী। 

শিবজীর জন্মের প্রায় দশ বৎসর পরে সপরিবারে শাহী বিজয় পুর 
গমন করেন। কিন্তু, সপতী-বিবাদ সর্বস্থানেই ধিশেষ প্রচলিত আছে) 
জিজীবাই সপত্বীর. সহিত বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র শিবজীকে লইর! 
পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় নিভ্ভাল'কর নামক কোন মন্ত্ান্ত ব্যক্তির 
কন্ত। শুহঈ বাইয়ের সহিত শিবজীর বিবাহ হুইলে পর, দিভীবাই পুক্র 
এবং পুত্রবধূ লইয়া! পুন] নগরে বাস করিতে লাঁগিলেন। ছ্যেষ্ঠা স্ত্রী 
আপনাকে স্বামিম্বথে বঞ্চিতা করিয়াছেন বলির] শাহজী তাহাদের কণা 
একেবারে ভুলিয়া! যান নাই) তাহার! পুনায় বাস করিতেছেন শুনিয়! 
শাহজী আপন জাইগীর এবং স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর তত্বাবধান জন্য দাদাজী 
কোণদেও নামক এক জন স্ুবিক্ঞ ব্রাহ্ণকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়। 
দিলেন। দাদাজীর দক্ষতা! গুণে অল্প দ্রিনের মধ্যে পুনার যাবতীয় অধিবাসী 
শিবণীর এ্রধান সহচর হইল । 


রাজা- বিস্তারে | ২৭ 


পুন! গ্রদেশীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং শ্াহজীর অশ্বটসনিকগণ লইয়া 
শিবঙী মৃগন্াচ্ছলে সহা' পর্বতের যাবতীয় দর্গী ও ঘর্ঘর বিশেষন্পে পরিজ্ঞাত 
হইলেন। এই সময় শিবজীর বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। কথিত আছে, 
তিনি তাহার অবীনম্থ সৈনিকগণ লইয়া কষ্কন দেশ ভয়ঙ্কররূপে অবলুগ্ঠন 
করেন। যাহ হউক, তিনি ক্রমেক্রমে অস্ত্র শন্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত হইয়। 
নিজের বিভন বর্ধন এবং স্বদেশের স্বারীনত। সম্পাদন করিতে বন্ধ পাইতে 
লাগিলেন। 

যণন দাক্ষিণ।ত্যে মোগল পাঠানের যধ্যে ঘোরতর সমরানল প্রজলিত 
হয়, তখন শিবজী কখন ব1 মোগলের স্বপক্ষত1 কখন বা পাঠানের সহান্বত! 
করিয়। স্বীয় দলবল বৃদ্ধি করেন। যখন দেখিলেন, তিনি আত্মরক্ষায় 
নিতান্ত অসমর্থ নহেন, তখন মহারা্রী় গিরিছুর্গ গুলি, তাহার রক্ষীর্দিগকে 
পরাস্ত করিয়। আত্মসাৎ এবং কালক্রমে কঙ্কনের সমুদায় উত্তর ভাগ অধি- 
কর করিয়া বসিলেন। 

বিজয় পুরের বাদশাহ, শিবন্দীর দমনের জন্ত অত্যন্ত যত্ব পাইতে লাঁগি- 
লেন; কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্ধয হইতে পারিলেন না । শিবজীকে 
আয়ত্ব করার মানসে তাহার পিতা শাহজীকে কারাবন্দী করিলেন। এই 
মহাবিপদ শ্রবণ মাত্র তিনি সম্তরট সাজাহানের শরণাপন্ন হুইলেন। যে 
পর্যন্ত সাহজী বদ্ধন-দশ। হইতে বিমুক্ত না হইফাছিলেন, সে পর্য্যস্ত শিবজী 
কোনরূপ অত্যচাঁরে প্রনুত্ত হন নাই। ষোগল সম্রাটের অনুগ্রহে যেই 
তাহার পিত। যুক্তি লাভ করিলেন, শিবজীও অমনি পুনার সমগ্র দক্ষেণাংশ 
এবং পর্বতীয় ছুর্গ গুলি অধিকার করিলেন । বিজয়পুরের বাদশাহ শক্র- 
বিজিত দেশ পুনরুদ্ধারের মানন্তস প্রথমে অনেক উপায় অবলম্বন করিলেল ) 
কিন্ত কিছুতেই শিবজীকে আয়ন্ত করিতে না পারির! পরে মহাপরাক্রমশালী 
আকফ জুল খ'কে প্রেরণ করেন। আফংছুল খ! শিবপীকে আয়ত্ত কর! দুরে 
থাকুক, ভিনি শিব্ীর ল্ুকৌশলময় চাতরে পড়িত্বা সসৈম্তে নিধন প্রাপ্ত 
হইলেন । তখন বিজয়পুরপতি নিতান্ত হানদশায় পতিত হুইয়াছিলেন, 
তিনি অগতা। শিবজীর ইচ্ছান্নারে সন্ধি করিলেন, সেই সন্ধির নিয়মাহ্থ- 
সারে শিবজী পুনা এবং কঙ্কনের সদুদায় ভূভাগের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়। 
বসিলেন। 

মাগুল উপতাকানিবানী মাওলীগণ শিধশীর প্রধান সহচর ছিল। 


২৮ রশিনারা। 


এতন্ব্যতীত, বর্গী, সিলিদার, হিতকরী এবং যান্থ নামধেয় সমরপ্রিয় ব্যক্তি 
গণ অশ্বারোহী, পদ্দাতি, এবং প্রণিধি হইয়া শিবজীর সৈমুদলভূক্ঞ ছিল। 
যেসকল ছুরারোহ পর্বতে অজা, সবীস্ঘপ প্রভৃতি জন্তগণের গমনাগমন 
কর! অসাধ্য, দেই সকল বন্ধুর স্থানে শিবজীর সৈম্ভগণ অনায়াসে গতিবিধি 
করিত। ত্িনি এই সকল পরিশ্রমী, ছুঃখসহিষ্ণ ও সাহমী এবং রণপণ্ডিত 
ব্যক্তিদিগের সাহায্যে মহামহ! বিপদ্দসাগর উত্তীর্ণ হইয়া) স্বদেশের শ্রীসম্পা- 
দ্বন এবং ছুর্দান্ত যবনদিগের দস্তু বিমর্দন করিয়াছিলেন । 

অত্বঃপর, কি সুত্রে মোগলদিগের দেশ সকল অধিকার করিবেন, তাহার 
উপাঁয় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । শিবজীর গুপ্তচরেরা মোগলদিগের 
গতিবিধির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, ঘটনাক্রমে রশিনার1 মে সময় দিলী 
হইতে মাঁছুর! যাইতেছিলেন, চরমুখে পর্বতের উপতাকায় রশিনারার আগ- 
মনবার্ত! শুনিয়া মহা রাষ্ট্রপতি তীহাকে হরণ করিয়া আনিলেন। তিনি 
এই মনস্থ করিয়। আরাঞ্জেবের কন্তাকে হরণ করিলেন, ষে, কন্ভাঁর উদ্ধী- 
রের জন্য মোগল সম্রাট অবশ্তই তাহার মনোমত কাঁধ্য করিবেন, তাহার 
অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । এক্ষণে রশিনারার অপূর্বব রাপরাশি দর্শন করিয়! 
একেবারে বিমোহিত হুইলেন। যেমন এদিকে মোগল রাজ্য লইয়! দিল্লীতে 
আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইল, তেমনি সময় পাইয়া শিবজী আপনার রাজ্য 
বিস্তৃত করিতে এবং আরাঞ্জেবের কন্ঠার প্রণরভাজন হইতে ঘত্ব পাইতে 
লাগিলেন। কালে তাহার ইচ্ছা। কি পর্যন্ত পূর্ণ হইরাছিল, তাহ! আমর। 
ক্রমে ক্রমে পাঠক মহাশয়কে জানাইতেছি | | 


অক্টম পরিচ্ছেদ । 
ছন্যপে । 
রশিনারাকে হরণ করিয়া মহারাষ্ট্রপতি যেখানে রাখিয়াছিলেন, তথায় 
মন্ষ্য-সমাগম আছে, সহজে এরূপ অনুভূত হয় না। মহারাষ্ট্রের উত্তর 
সীম! শাঁতপুর পর্বত; ইহার উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া সহাদ্রি শৈলমালা 
বিরাজ করিতেছে; এই পর্বের পুর্ভাগ অতিশয় ঢালু এবং প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গুন্সলতাদি দ্বারা নিবিড় বনাঁকীর্ণ; পশ্চিম কটক অত্যন্ত 
ছুর্ণীন, পুর্ব কটকেব ন্কাষ কঈভাও ঘোবারণ্যে আচ্্াছিত, এই সন্থাপ্রিব 
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শিখর দেশে বহুসংখ্যক ছুর্গ নির্মিত ছিল। এই সমুদয় ছর্গমধ্যন্থ রায়গড় 
সমধিক প্রসিদ্ধ; শিবজী রায়গড়ে বাম করিতেন । এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র- 
পতির শাসনাধীন যে, সমুদয় ছুর্গ ছিল, তাহার সহিত আমাদের কোন, 
সংঅব নাই। যাহা হউক, শক্রগণ পার্ধতীয় দুর্গ ছুর্থম বলিয় আক্রমণের 
চেষ্টা হইতে এককালে নিরাশ হইত। এতারৃশ স্থানে রশিনারাকে আনয়ন 
করিয়া! শিবজী বিপক্ষের আক্রমণ বিষয়ে, এককালে শঙ্কাবিহীন হুইয়া- 
ছিলেন । 

গিরিছুর্গের প্রায় সমুদায় অক্টরালিকার চতুর্দিকেই পুপ্পোদ্যান শোভিত, 
ছিল। রশিনার! গোলাবীর সহিত কখন বা কুস্থম কাননে, কথন পর্বতের 
অধিত্যকায়, কখন ব1 ছুরস্থ মনোহর পুরীরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া নয়ন তৃপ্ত) 
করিতেন। শিবজীর সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হইত; মহারাষ্ট্র 
রাজের প্রতি তাহার যে আস্তরিক ঘ্বণা ছিল, তাহ! ক্রমে দূর হইল 7 শিবজীর 
সহবাসে রশিনারার প্রকুত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হইল। শিবজী যেমন সহান্য* 
মুখে তাহার সন্তোষ সাধনে যত্র পাইতেন, তিনি তন্জরপ সম্তোষের চিহ্ন 
মুখে দেখাইতেন না। কিন্ত, অস্তঃনসলিল। নদী যেমন নসাগরোদ্দেশে গমন 
করে, রশিনারাও সেই রূপ শিবন্গীর প্রতি, অন্ুরাগিণী হইলেন; কেন যে 
রশিনারা তাহ! গুপ্ত করিয়। রাখিতেন, তাহ] তিনিই বলিভে পারেন । 

এক দিন রশিনার] পুর্বপরিচিত পুস্তকালয়ের মধ্যে পুস্তক পাঠ করি- 
তেছেন, গোলাঁবী একতান-মনে তাহা শুনিতেছে। গৃহের বাতায়ন গুলি 
উদঘটিত, সুমন্দ গন্ধবহ পুশ্পের দ্রাণ বহন করিয়। সৌরভে গৃহ ব্যাপ্ত করি- 
তেছে, স্ত্রভি দ্রব্যে মার্জিত বসনের স্তুগন্ধে গৃহ মোহিত করিতেছে। 
রশিনার1 ক্ষণকাল পাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া! কহিলেন» ৃ্‌ 

“গোলাঁব, যনে শখ হয় না কেন ?* 

গোলাঁবী, ঈষদ্ধিকমিত মুখে কহিল, "সত আপনার ইচ্ছাধীনে ;- 
আপনিই তাহ। সম্পাদন করিতে পারেন ।” 

র। (ম্মিত বদনে ) “তাও ত বটে। ভাল তাহাতেই বা স্থুখ কি?” 
এই কথ! রশিনাঁর! কিছু নৈরাশ্তের সহিত কহিলেন। 

গো। “শাহজাদি! এতক্ষন হন কেন?” 

র। “ক্ষুব্ধ নই। তবে ষেজীব মাত্রেই কালের অধীন এই ছঃখ 1» 

গেো। "এ কথার অর্থ কি? বুধাইয়া বলুন ।+ 


৩৬ রশিনারা | 


র। প্দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,“মাম।র কপালে হখ নাই।' 

গো । “্থথ নাই? কি প্রকারে জাশিলেন ?” 

“শুন” বলিয়া! রশিনারা ভীব্র দৃষ্টিতে দাসীর প্রতি চাহিলেন? সহান্ত 
মুখ কিছু গম্ভীর হইল। হুত্ত হইতে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়। অতি ঢঃখের 
সহিত গঙ্গগদ শ্বরে কহিলেন, “শুন গোলাব, সে সকল কথ! তোমাকে 
বলিতেছি |” অতঃপর তিনি প্রায় রোদনোন্মুপী হইয়া কহিভে লাগিলেন, 
“গত রাত্রে প্রগাঢ় নিদ্রায় এক অন্তত স্বপ্র দেখিয়াছি, আমার পিতামহ 
রুগ্ন শয্যায় হতচেতন রহিয়াছেন। ভ্রীহার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়। 
পিতৃবা পিতা রাজ্যলিপ্ন্‌ হইর়। আপনা আপনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ 
করিয়াছেন) অবশেষে দৈবাহ্ছকুলো পিতা যেন পিতৃব্য্দিগকে সবংশে বিনাশ 
করিয়। দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । ইত্যশ্বেই পিতামহ কানের 
করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তখন তুচ্ছ পাথিব স্থখমোহে 
মুগ্ধ হইয়! পিত। যেন এই বৃদ্ধ কাঁলে তাঁহাকে ভীষণ কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া 
নিষণ্টকে হিন্দুস্তান রাঁজ্য শান করিতেছেন। এইরূপ ছুংস্বপ্র দেখিতেছি, 
ইতিমধ্যে যেন একটি হুর্ধ্য সদৃশ তেজন্বী পুরুষ আমার শয্যার পার্খে দণ্ডয়- 
মান হইয়। মহাদভ্তে কহিলেন, হতভাগিনি ! তোর আর নিস্তার নাই, সাজে- 
হাঁনের দশা' তোর ঘটিবে! অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত 
সমাপ্ত করিয়া রশিনার নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন । 

স্বপ্নের কথ। শ্রবণ করিয়। গোলাবী শীহরিয়া উঠিল । অনেকক্ষণ টরভ- 
ঘনেই নীরবে থাকিলেন। পরে দাসী কিল, “আপনি কেন রোদন করেন ? 
স্বপ্ন কখনই সত্য হয়না । স্মূলক বিষয় আন্দোলনে, কেবল শরীর ক্ষয় 
কর] মাত্র, কোন ফল নাই ।” 

রশিনার। চক্ষের জল মুছিয়! কহিলেন, “তাহা সত্তা, কিন্তু স্ন্বগ্ন প্রায় 
সফল: হয় না) ছুঃস্বপ্ন যে ফলিবে না, তাহা কে কহিবে।” 

গো। “ভাল তাহাই যদি সভ্য হয়, তবে অন্ুথের বিষয় কি।” 

র। “না কেন।” | 

গো। প্অস্ত্রাঘাত হইবে বলিয়াই শঙ্কা, হইলে আর কি। 

র। এমন কখ]! অস্ত্রের ক্ষত স্থানে ষেকি পধ্যন্ত যন্ত্রণা, যে একবার 
অগ্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই তাহা বলিতে পারে ! 

গে।। “এরূপ শঙ্জাধাত কাহার প্রতি হইয়াছে ।” 
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রশিনাঁরা আঁব।র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
*এই হততভাগিনীর প্রতিই হইরাছে ! 

গোলাবী ব্যঙ্গের অবকাশ পাইর] হাঁদিতে হাপিতে কহিল, প্তৰে 
চিকিৎসককে ডাকিতে হইবে কি।” 

শুনিয়। রশিনারার বিশুক্ষমুখে ঈষদ্ধান্ত প্রকাশ না । 'কছিলেন, 
«গোলাব ! এ রোগের গঁষধ নাই! তোমাদের জান্লির সাধা কি?” 

গো। *শাহজান্দি! আপনার নিকট তীহার আর পরিচয় দিতে হইবে 
না আপনি তাহাকে বিশেষ রূপে জানিয়াছেন। 

র। “পরের গুণে মোছিত হওয়া কেবল বিডম্বন। মাত্র; যদিও কখন 
কোন দিন সন্তোষের উদয় হয়, তবে সে পথে কেন কণ্টক দিতে যাব ?” 

গে।। “আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিনে সম্ভষ্ঠ হন ?” 

র। “কবরের মধ্যে শয়ন করিতে পারিলে বোধ হয় সুখী হইৰ। 

গোল[বী অবাক হইয়া রছিল। রশিনারা কোন বিষয় গ্রব জানিয়। এই 
রূপ কহিলেন ; তাহ! দাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন ন।। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
শয়নাগারে । 


শরত্কাপের প্রারস্তে যখন পৃথিবী সুন্দরী কেতকীকুমুমে অঙ্গান্থরাঁগ 
করেন, তখন তাহার সৌরতডে কে না বিমোহিত হুন.? রূপ, রস, গঞ্ধে 
কেতকীকুন্ুম যেমন চিত্তহারক, সৈরূপ আর দেখা যায় ন1। মধুলোলুপ 
মধুত্রত, মধুমিশ্িত সুমধুর স্বরে কেতকী আলিঙ্গনে প্রধাবিতভ হয়, মধুপান 
করিয়! তৃপ্ত হইবে বলির কুস্থমের উপরি উপবিষ্ট হয়; কিন্তু তাহার মধুপাঁন 
কর] দুরে থাকুক, কেবল স্ুতীক্ষ কণ্টকাঘাতে পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হয়, ও কুস্ুম- 
রজঃ চক্ষে প্রধেশ করিয়! অপরিণামদর্শী মধুকরকে অন্ধ করে। 
মনুষ্য ভবিষ্যৎ জ্ন্ধ। যধুমত্ত মধুকরের ভ্তায় রূপ, রস, গন্ধে বিষো- 
হিত | শিবভ্রীও সেইরূপ নবযৌবনসম্পন্না রশিনারার কপগুণ সন্দর্শনে 
বিমোহিত হইলেন। বিমোহিত হইয়াই বে চিরম্থথে জলাঞ্জলি প্রদান 
করিলেন, তথন তাহ] বুঝিতে পারিলেন নাঁ। বুঝিতে পারিলেন না বঝলি- 


৩২ রশিনার। | 


যাই আপনার পাঁষাণময় হৃদয়ে অপূর্ব র্ূপনিধি রশিনারার প্রতিমূর্তি চিত্রিত 
করিলেন। বযদ্দি জানিতে পারিতেন, যে, তাহার আশা-বৃক্ষে কি ফল 
ফলিবে,-তিনি ০স রূপে কিরূপ লাঞ্ছিত হইবেন, তবে তিনি তাহাকে 
দেখিয়! মোহিত হইতেন কি ন1, বলিতে পারি না। কিন্ত, তিনি পরিণামে 
রশিনারার প্রতিমূর্তি হৃদয় হইতে অপনয়ন করিতে যত পাইয়াছিলেন । 
বৃথা যত্ব! পাষাণে মূর্তি খোদ্দিত হইলে তাহা! কি সজে বিলয় প্রাপ্ত হয়? 
পাষাণ লয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে । শিব্গবীর দেহের লয় ন। হইলে সে মৃক্তি 
কখনই অন্তহিত হইবে ন1। 

বায়গড়ের যে কক্ষ্যান্ব রশিনার! বাস করিতেছিলেন, তাহ অপুর্বক্ধপে 
্ুশোভিত। বিশ্বতৃপ্তকর নয়নরঞ্জন সমুদ্দায় দ্রব্যে স্থুমজ্জিত, গৃহের 
ভিত্তিতে মনোহর তসবীর সকল সংস্থাপিত £ গজদস্ত ও স্মটিকময় শামা- 
দানোপরি তীক্ষোজ্ঘবল প্রনবীগ €জ্বলিস হইতেছে ; আতর, গোলাব, কুস্থম- 
দাম প্রভৃতি সুগন্ধি জ্ব্যের ভ্রাণ গৃহব্বাপ্ত হইতেছে ; বিচিত্র-বলন ভূষণে 
শোভিত পরিচারিকাগণ হন্দ্যতলে নিংশবে বসিয়! আঁছে। রশিনার! 
অধোবদনে পল্যস্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, শিবজী তাহার নিকটে বসিয়। 
অধে[মুখে কি ভাবিতেছেন ॥ কাহার ও মুখে বাক্য নাই। অনেক ক্ষণ পরে 
মহারাষ্ট্রপতি দীর্ঘনিশ্বাৰ সহকারে মুখোত্তোলন করিলেন; এবং রশিনারার 
মুখের প্রতি চাহিয়া! অতি প্রেমপৃর্ণ স্বরে কহিলেন,-__- 

“রশিনারা, তোমার ও পদ্মমুখ কি বিকসিত হইবে না ?” ৮ 

রশিনার! সুকোমল দৃষ্টিতে শিবজীর প্রতি চাহিয়। মৃহ্বীণাশববৎ মধুর 
স্বরে কহিলেন, “গ্রভাকর উদ্দিত হইলে ত পদ্ম প্রফুল্ল হইবে ?” 

শিবভী সহান্তমুখে কহিলেন, প্রভাকরেঞ্প উদয়ের বিলম্ব কি ?___” 

রশিনাঁরা সলজ্জভাবে ঈষৎ হাসিয়া মুখাবনত করিপেন। আবার যেন 
কি ভাবিয়] মুখ গম্ভীর হইল। অতি বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, "বিলম্ব কি, 
তাহ। ত বলিতে পারি না, বোধ হয় হুর্য্য আর উদ্দিত হইবে ন1।”" 

এ কথায় শিবজীর মুখের ভাবাস্তর হইল ) এবং অতি নৈরাশ্তের সহিত 
কহিলেন, আমার অভিল!ষ যে নিতান্ত অমূলক, তাহা আমি বিশেষরূপে 
জানিয়াছি, তবে সে ছুরাশ। পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, এই ক্ষোভ । 

র। অভিলধিত বিষয় সকল সময়ে সুসাধা হইলে, ছুংখ যে কি পদার্চ। 
লোকে তাহার খিন্দুমান্রও জানিতে পারিত ন1। 


শয়নাগারে । টি 


অনস্তর 'রশিনারার কণের স্বর কিছু বিকৃত হইল। শিবন্ধী শুনিয়! 
তাহার দিকে চাহিয়। দেখিলেন, যে, উভয় চক্ষু হইতে দরদরিত বারিধার! 
বিগলিত হইতেছে? চক্ষুর জল অনিবার্ধ্য হওয়াতে অঞ্চল দ্বারা নয়ন 
আচ্ছাদন করিলেন। শিবজী ক্ষণকাল অভিভূতের স্যার থাকিয়৷ পরে 
কহিলেন, 

“রশিনারা, ছি তুমি কাদিতেছ 1” 

রশিনারা নয়নজল মার্জন করিয়] দীর্ঘ-নিশ্বাস মহকাঁরে কহিলেন,---* 

“বোধ হয়, আপনি আমাকে আর কখন কাদিতে দেখিব্ন ন।৮ 

প্রকৃত উত্তর ন। পাইয়। শিবজী আবার মুখ নত করিলেন। রশিনারার 
হৃদয় মনস্তাঁপে দগ্ধ হইতেছিল; বিগ্রহবতী দেবীপ্রতিমার শ্ভায় নিস্পন্দ 
হইয়। রহিলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে শিবজী কহিলে ন,---- 

“আমি কি তোমার উপাসকের যোগ্য নহি ?* 

রশিনার। আর ভাব গোপন করিয়। রাখিতে পারিলেন ন!। অতি 
সরল দৃষ্টিতে শিবজীর প্রতি চাহিয়া কোমল কর-পল্লব দ্বারা তাহার 
করাকর্ষণ করিলেন। শিবন্গী তাহার প্রতি নয়নপাত করিলে তিনি অতি 
মিষ্টস্বরে কহিলেন," 

“মহারাজ! আপনি ত নিজ বুদ্ধিবলে স্বদেশের মুখোজ্জল করিতেছেন । 
আপনি কি বিবেচনা করেন না যে, গুরুজনের অনভিমতে _-- 

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলভারাকীর্ণ হইল, কঠরোধ হইয়! আদিল, 
আর কিছু বলিতে পারিলেন না। 

শিবজী রশিনারার আস্তরিক ভাব জানিতে পারিয়] কিছু প্রসন্ন হইলেন। 
ভাহার। একাগ্রচিত্ততা প্রযুক্ত আর একটি ব্যাপার দেখিতে পাঁন নাই। 
দ্বারদেশে ফকির-বেশধারী এক জন লোক প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান ছিল) 
হঠাৎ শিবজীর তৎ্প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আগন্তক তাহার দৃষ্টির অভিলাধী, 
সুতরাং তাহার চক্ষু তত্প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দে হস্ত উত্তোলন করিয়। 
কহিল,-- 

“মহারাজের জয় হট” 

শিবজী ভাহাকে চিনিতে পারিয়। নিকটে আমিতে অন্ুমৃতি করিলেন । 
ফকির উপযুক্ত আদনগ্রহণ করিলে তিনি কহিলেন,-_- 

গ্তুত, তোমাদের মঙগলত ?” 

৫ 


৩৪ রশিনারা | 


ফকিরবেশী কহিল, «সাক্ষাৎ শিবডুল্য শিবজীয় অশিব হইবার সস্তা- 
বনা কি ?* | 

শি। প্ভবানীর আনশীর্বাদে অবশ্তই মঙ্গল হুইবে। এক্ষণে কোথ। 
হইতে আসিতেছ ?” 

দু। “মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লই! কখন বা সন্ন্যাসী, ফকির, 
“বৈদ্য, মত্ম্ত-মাংসাদি-বিক্রেতার বেশ-ধারণ করিয়া মোগলদ্িগের গতিবিধির 
বিষয় অবগত হুইর। এক্ষণে দিল্লী হুইতে প্রত্যাগত হইয়াছি।* 

রশিনার। স্থিরদৃত্টিতে দূতের প্রতি চাহিয। রহিলেন। 

শি। দদ্দিলীর সংবাদ কি?” 

দু। “আপনি কি তাহার কিছু শুনেন নাই ?” 

শি। কিছু দিন হইল শুনিয়াছিলাম, কুমারের নাকি সকলেই দিল্লীর 
সিংহাসন পাইতে প্রয়াল পাইতেছেন।” 

দু। *ই| মহারাজ! তাহার একক্সপ শেষ হইয়া! গিয়াছে। অন্তরা, 
সাঁজাহানের তৃতীয় কুমার আরাঞজেব যুদ্ধে অপর তিন কুমারকে সপুজ্র বিনাশ 
পূর্বক এবং বৃদ্ধ বাদশাহকে কারাবন্দী করিয়া আলমগের নাম ধারণ করত 
বাদশাহী পদগ্রহণ করিয়াছেন ।” ্‌ 

রশিনার! ই! গুনিবামাত্র বাঁতাহত কদলীর স্তায় পিতা এবং মৃচ্ছিতা 
হইলেন। শিবজীর চক্ষু তরুণীর গতি; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিলেন। 
অনস্তর ব্যস্ত হইয়। কহিলেন,- 

“গোলাব !” 

দাসী । “মহারাজ !+” 

শি। পগোলাব, গোলাঁব, সরবত !” 

দাসী গোলাবপাশ হইতে গোল।ব লইয়া রশিনারার মুখে ললাটে পিঞ্চন 
করিতে লাগিল । 

শিবলী খ্বহন্তে রশিনারার শুশ্রযা করিতে লাগিলেন । দাসীগণ তাহার 
সাহাব্য করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শিবজী দূতের প্রতি চাহিয়া! কহি- 
লেন, “তুমি এক্ষণে বিদায় লইতে পার।” 

ছুত কিছু বিশ্দিত হইব চলিয়া! গেল। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। 


রশিনার | 
দ্বিতীয় খণ্ড। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


আত্মমন্দিরে | 


যে দিন দূত দিল্লীর সংবাদ শিবজীর নিকট প্রদান করে, তাহার ছুই 
দিন পরে মহারাষ্ট্রপতি করলপগ্রশীর্ষ হইয়া আত্মমন্দিরে উপবিষ্ট আছেন; 
অন্ত আর কেহই তথায় নাই; মনে মনে একটি, কথার আন্দেলন করি- 
তেছেন, সে চিন্তা সুখ-ছুঃখ উভয় মূলক। 

শিবজী রশিনার! সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিল্লেন । উপত্যকা হইতে 
রশিনারাকে হরণ, প্রথম আলাপে যেরূপ ভাব, তাহার সস্তোষ-সাধনে 
একাস্তিক যত্ব--এই সকল যেন হৃদয়-মধে গ্রন্থিত .রছিয়াছে, মনশ্চক্ষু 
উন্মীলন করিয়া তাহা পাঠ করিতে করিতে মুখমগুল কিছু প্রফুল হইল। 
রশিনার! ভীহার ফেপ্রণয়াকাজ্জিনী, তাহা, ভিনি বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে 
পারিলেন।, কিন্তু বুদ্ধিমানের! অনেক বিবেচন1 করিয়া কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হুন। শিবজীও মহাবুদ্ধিমান) মহতের স্ভার সিদ্ধান্ত কগিতে আরস্ত 
করিলেন । 

*্রশিনারা' আমার প্রতি ঘথার্থ অন্গুরাগিণী, এক্ষণে লক্জাক্রমে তাহা ব্যক্ত 
করুন বা ন1। করুন, সময়ে মনের গতি রোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন না । 
জমার মনোবাঞ্ছা অবস্তই পুর্ণ করিবেন।” এই কথাটি শিবজী একবার 
ছুই বার, -বন্বার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল্লেন ; কোন বিপ্পই 
তথন মনে করিলেন না। হর্ষে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, অভূতপূর্ব চিত্ত- 
প্রসাদ হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল, প্রফুল্ল মুখ আরও প্রকুল্প হইল) এই 


৩৬ রশিনারা । 


পৃথিবী যেন মহানুখের স্থান বলিয়! অনুভূত হইতে লাগিল ঃ তখন আপনার 

য় সকলকেই সুখী বিবেচনা করিতে লাগিলেন; মনের অন্ধকার দুর 
হইল) শরীরের স্ক্তি দ্বিগুণ হইল ? যে দিকে চাছেন, সেই দিকেই দেখেন 
যেন দয়া, মমতা, প্রীতি, গ্রসন্নতা-সকলই মুর্ভিমতী হইয়া! বিচরণ 
করিতেছে । ঞ 

অনেক ক্ষণ পরে তাহার আবার চিত্তের ভাবাস্তর হইল। অকন্মাং 
তাঁহার অন্তকরণে আর একটি কথার উদয় হইল) রশিনারার সহিত একাত্ম 
হইলে ভবিষ্যতে স্ব্জাতীয়গণের বিরাগভাঙ্জন এবং সমাজচ্যুত হইতে 
হুইবে। এই মছাঁনন্দকর সুখের সময়, শেলবৎ এই কথাটি তাহার হৃদয় 
মধ্যে গ্রবেশ করিল? প্রবেশ করিবামাত্র মুখের প্রফুল্ল ভাব দুর হুইল, 
হৃদয়ের গ্লানি প্রদীপ্ত হইর়1 উঠিল। তখন আর আপনে তিঠিতে পারিলেন 
না, ত্রস্ত হইয়। গাত্রোখান করিলেন, দ্রুত পদবিক্ষেপে কক্ষার মধ্যে পদ- 
'সধালন করিষ্ঠত লাগিলেন | অধিক ক্ষণ পদসঞ্চালন করিয়া! কিছু ক্লাস্তি 
বোধ হইল, তখন বাতায়ন সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন » সুগন্ধ হ্ুশীতল 
বহির্ধায়ু তাহার ঈষৎ ঘন্মাক্ত কলেবরে লাগিতে লাগিল, ইহার দ্বার! 
দৈহিক যন্ত্রনার কিছু হা হইলে আবার পুর্বের জাসনে আসিয়। উপবিষ্ট 
হুইলেন। 

শিবজী অনেক ক্ষণ অন্তমনস্ক থাকেয়। পরে ভাবিলেন, “আমি এরূপ 
চিন্ত। কেন করি? গ্রর্কত পক্ষে ধরিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানে কিছু 
ইতরবিশেষ নাই ) উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণইত ঈশ্বরের সম্তান। তধে 
রশিনারাকে বিবাহ করিলে দোষকি? বরং এ বিবাহে আমার বিশেষ 
উন্নতির সম্ভাবনা আছে। আরাঞ্জেব কন্ত]র অন্রোধ ও দ্বেহ কখনই 
পরিতাঁগ করিতে পারিবেন না, ভবিষ্যতে তিনি অবশ্তই আমার মঙ্গল 
সাধন করিবেন ;--এ নিতান্ত অসম্ভব কথা ! এতক্ষণ বৃথা-চিস্তায় সময়ক্ষেপ 
করিতেছিলাম ; যে বরাজ্যলোভে পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতাদিগের মস্তুক- 
চ্ছেদন করিতে পরিয়াছে, সে ধে সন্তানকে স্নেহ করিবে, তাহারই বা 
সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, তাহার অনুগ্রহ-নিগ্রছের ভরসার আমায় 
প্রয়োজন 'কি ?” * 

অনন্তর ভাবিলেন, “স্বজাতীয় বাক্তিগণ আমার প্রতি কেন বিরক্ত 
হইবেন? আমিত ব্যবহার-বহিভূতি কণ্ধে প্রবৃত হই নাই? যবন-বালার 
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পানিগরহণে যদি দোষ হইত, তবে রাঁজপুতনাঁর নৃপতিগণ কখনও মুসল- 
মানকে কন্তাদান করিতেন ন1। তাহার! ক্ষত্রিয়, আমিও সেই হূর্ধ্যবংশীয় ১* 
তবে আমি ইচ্ছাকে পরাজ্ুখ করিতে অগ্রসর হইব কেন? আমি নিতান্তই 
রশিনারাকে বিবাহ করিব, ইহ্থাতে যদি সমাজচ্যুত হই, সেও ভাল ;-- 
এভাদৃশ রূপবতী গুণবতী প্রণয্িনীর সহবাসে অরণ্যবাসেও মহা স্থখ 1” 

হঠাঞ্, তাহার হ্বদয়-মধ্যে একটি কথার উদয় হইল যেন অস্তরাস্মা 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ; সেই কথাটি তাহার উৎ্সাহকে দ্বিগুণ 
করিয়া তুলিল; সেই কথাটির সহিত সম্ভোষ যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়! 
আসিয়৷ উপস্থিত হুইল,» সস্তোষের আবির্ভাব দেখিয়া দুশ্চিন্তা পলায়ন 
করিল। তাহার হৃবদয়-মধো সপ্তসরাব ধরনিবৎ এই কথাটি হঠাৎ্.বাছিয়! 
উঠিল, *শিবজী স্থির হও. সবুরে মেওয়। ফলে ।” 

শিবজী আসন পরিত্যাগ করিয়া! উঠিলেন ; এবং যখন দিবাকর অস্তা- 
চলগামী, তখন কক্ষা হইতে বহির্গত হইলেন) বাহিরে আসিঙ্া দেখিলেন্‌ 
এক জন দূত একখানি পত্র-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । দূত যথাবিধি 
অভিবাদন করিয়। পত্র প্রদান করিলে তিনি নিয়োক্ত মত তাহা পাঠ 
করিলেন। 

“বৎস! অনেক দ্দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, তজ্জঙ্গ নিতাস্ত 
উদ্বি্ন আছি, পত্রপাঠ মাত্র এখানে আমিলে যৎ্পরোনাস্তি আহ্লদিত 
হুইব। সংগ্রোপনীয় অনেক কথ! আছে, সেই জন্য একাকী আসিবে। 

রি - মঙগলাকাজ্জী 


জীরামৃদ]স শব্দ 1৮ 





* ইহ] নিশ্চয়ই বল! যাইতে পারে যে, মহারাষ্টীয়ের। ভারতবর্ধার আদিম বাসী নহেঃ 
পুর্ধ্ধ ইহাদিগের পারন্ত দেশে বাস ছিল। হ্ুবিখ্যাত মহম্দের শিষ্য আবুবেকারের অত্যা- 
চারে ভীত হইয়। ইহার! এ দেশ এককালে পশিত্যাগ করে । ইহার পারস্য দেশীয় রাজ! 
খন্রুপরিভিজের বংশীয় । নাশর্বান্‌ ইহার্দের আর একটি নাম। ইহার! এই দেশে আগ 
মন করিয়া! কতকগুলি হিন্দুধর্ম অবলম্বন করে ) এক্ষণে তাহা'রাই মহা'রাষ্ট্ীয্ বলির! বিখ্যাভ 
কিন্ত শিবঙ্গী আপনাকে পুর্যবংশীর় বলিয়া! পরিচর ছিতেন। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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যখন পৃথিবীমণ্ল ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন হইল» তখন শিবজী দুর্গ হইতে 
বহির্গত হইর। নিষফকাশিভ অসিধ।রণ পূর্বক দক্ষিণাভিসুখে প্রধাবিত হইলেন। 

শিবজী দ্রুতপদ বিক্ষেপে চলিলেন। যামিনশ একাস্ত নিঃশব ও গম্ভীর 
কেবল পাদপরাজি হইতে গিরি-ধির্লীগণের তীক্ষোচ্চ শ্বর শ্েতিগোচর হই- 
তেছেঃ অনবরত বঙ্কারকারী গ্রিরিরাজগুহাবিদারী জলপ্রপাতের কেবল মাত্র 
ভৈরব নিনাদ, কখন ব! শ্বাপদ জন্তগণের অতীব ভয়ঙ্কর কধবনি, মধ্যে 
মধ্যে নৈদাত্ বাঁফুর অপ্রতিহত-বেগ-তাড়িত বৃক্ষ লতার্দির পল্লব সধশলনের 
মর্্মর শব, কখন বা বৃক্ষের শুক্ষপর্ণ পতন শব, কখন নগরপ্রাস্তে কুকুরের 
আর্তনাদ গুন] যাইতেছে) অন্ধকারে সন্প,খস্থ বস্ত সকল নয়ন-গোচর হয় 
না; কেবল তাহার উষ্পীষ এবং পরিচ্ছদ্ধের স্থানে সনে চক্্ররশ্মিনিভ প্রস্তর 
' পরম্পরায় পথের ইতন্ততঃ আলোকময় হওয়াতে গমনে কষ্ট হইল ন1। 

শিবজা ষে পথে গমন করিতেছিলেন, তাহা! তত বন্ধুর নহে; অনেক 
দূর ব্যাণ্ড হইয়া নিবিড় বনাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্র রহিয়াছে । কিয়ন্দূর গমন 
করিলে একটি ভৈরব জলকল্লোল শুনিতে পাইলেন ) অদূরে পর্বত-শৃঙ্গ হইতে 
ছুই চারিটি জলগ্রপাভ নিয় গুহায় পতিত হইয়া শুত্র সলিলময়ী নদ্রীরূপ 
ধারণ করির| প্রচগ্বেগে প্রবাহিত হইতেছে । এই প্রবলতর আোৌতবিশিষ্টা 
নদীর নাম ভীম] । শিবলী ক্রমে ভীমা নদী'্ তীরসমীপবর্তী হইলেন । নদদী- 
, তীর কি ভয়ঙ্কর স্থান ! নিকটে, দুরে, অপর পারে মৃত শরীর সৎকার জনিত 
অনলগাপি প্রচণ্ড ভাবে উপকৃপ্র আলো! করিয়া! জলিতেছে ; পৃতিগন্ধ গন্ধবহ 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে) শবাহারী. পণ্ুপক্ষিগণ কর্কশ শব্দে চীৎকার 
পূর্বক পরিভ্রমণ, করিতেছে । শবভূক্‌ পক্ষিগণ মনুষ্য-পদ-কঃ&-ধ্বনি শ্রুত- 
মাত্র ভয়ে পক্ষসঞ্চালন স্বার। উড়িক়া! যাইতে লাগিল ; পশুগণঃ কোন কোনট! 
ভন্কে পলায়ন করিল; ফোন কোনটা ব1 আরকু-নয়নে তাহার দিকে চাহির। 
রহিল । নির্তাক শিবলী ভ্রত-পদলঞ্চালনে নদীতটের উপর দিয়! যাইতে 
'লাগিলেন। | 
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শিবজী এই রূপ অনেক পথরহন করিলে ভবানীমন্দিরের উন্নত ছূড়ার 
অবয়ব মাত্র দেখিতে পাইলেন। সে স্থানে বৃক্ষ-গুলাদির চিত্ুমাত্র ছিল না) 
নদীতীরে এক শশ্মান-ভূমির উপর মন্দির প্রতিষ্িত। মহারাষ্রপতি মনি র- 
দ্বারে উপস্থিত হইয়। যোজিত দ্বার করতাড়িত করিলেন, কিন্তু দ্বার অর্গলা- 
বদ্ধ ছিল ঘলিয়! যুক্ত হইল ন। তাহার করাঘাত শ্রবণ মাত অন্দিরমধ্য 
হইতে প্রশ্ন হইল, প্কত্বং 1, | 

শিবজী কহিলেন, পশিবজীরহং 1” 

এক জন ব্রাহ্মণ আসিন্স! দ্বার খুলিয়া দিল । শিবজী মন্দিরের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়! সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন । তথায় ভয়ঙ্কর। প্রত্তর- 
মমী কালিকা মৃত্তি সংস্থাপিত1 ছিল। আশ্চর্যয-শিল্পচাতুর্ধয-প্রভ:বে, করাল- 
বদনী বিক্লপাক্ষ-বক্ষে পাদপদ্ম'সংস্থাপিত করিয়! যেন খলখল করিয়া হাসি- 
তেছেন। নবকাদদ্িনী-নিম্দিত মূর্তি! যেন সদ্যচ্ছিন্ন নরকপাল-মালা 
গলদেশ-বিলদ্বিত রহিয়াছে, তাহা! হইতে ঘেন ঝরঝর করিয়। রুধিরধার। 
বিগলিত হইতেছে ; প্রশস্ত ললাট-প্রাস্তে অনলশিখাপ্রভাবিশিষ্ট নয়ন, 
তন্নিক্নে অসিত-সপ্তমী শশিকল। বিরাঁজিত ; আকর্ণ-বিরাজিত বিশাল-ঘোরা” 
রক্ত নয়ন, সর্ববাঙ্গে রুধির চর্চিত, বামকর-যুগলে তীক্ষতর অসি ও নরমুণ্ড, 
দক্ষিণে অভয় বরদাঁন,--কটিতটে নরকর-মেখলা। শিবজী আঁগুল্ফ-লঘ্বিত 
গলিত-কেশধারিণী ভবানী মুষ্তি-সমীপে নানাবিধ ভক্তিরসপূর্ণ স্তোত্র পাঠ 
কিতে লাগিলেন । 

প্রতিমার সম্মুখে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া! উপবিষ্ট 
আছেন,--যেন মৃত্তিমান সন্ন্যাস ম্বরূপ? গৈরিক বসন পরিধান, জটাশ্মশ্রুধারী, 
গলে তাত্রযুক্ত কদ্রাক্ষ মালা, অঙ্গে বিভূতি লেপিত রহিয়াছে। কতিপয় 
শিষ্য তীহার নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন। ধ্যানমগ্ন ফোগী অনেক ক্ষণ একে 
নয়নোনুক্ত করিলে শিবজী তাহাকে প্রণাম করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন, 

“এই কুশাসনে উপবেশন কর ১১ 

শিবন্ী আঁদনগ্রহণ করিলে বৃদ্ধ শিষাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিজ্ষেপ করিলেন । 
এক জন: ব্রাহ্মণ-কুমার তথ! হইতে অন্ত আর এক কক্ষার উঠিয়া গির। ক্ষণ- 
কাল পরে কতগুলি ফলমূল আনিয়। বৃদ্ধের নিকট দ্বিজেন । বৃদ্ধও বথাবিনি 
মস্ত্রপৃত পূর্বক.ফলাদি ভবানীকে নিবেদন করিয়! দ্িলেন। অনস্তর শিব- 
জীকে কহিলেন, “বৎস ! এই ফলমূল ভবানীর প্রসাদ) ভক্ষণ কর" শিব- 


পদ 


৪০ রশিনারা | 


জীর আহার সমাপ্ত হইলে, সন্ন্যাসী করিলেন, প্বৎ্স, অনেক দিন পর্যন্ত 
ভোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, জতএব অগ্রে তামার সমুদায় কুশল-বার্তা 
আমাকে গুনাও।”+ 

শিবজী বিনীত ভাবে কহিলেন, পুরে]! আপনার আশীর্বাদে আমার 
কিছুই অভাব নাই। তবে ভ্রীচরণ অদর্শন-নিবন্ধন যে ক্লেশ ছিল, তাহাও 
এক্ষণে দূর হইল ।” 

রামদাস স্বামী কহিলেন “দে দিন দিল্লী গ্রদেশ হইতে যে শিষা আসিয়া- 
ছিল, তাহার গ্রমুখাৎ বোধ হয় সকল বিষয় ভ্ঞাত হইয়া থাকিবে ?” 

শি। “হই, দিল্লীর সিংহাসনে আরবঞ্জেব বাদশাহ হইয়াছেন, শুনি 
অন্ুখে আছি।” 

রা। পএক্ষণে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত ।৮৮- 

রাম্দ!স স্বামী হতোৎসাহ ভাবে ইহা কহিলেন । 

শি। (আগ্রহের সহিত) “কি বিপদ ? প্রকাশ করিয়া বলুন ।% 

রা। দিল্লীশ্বরের ইচ্ছা তোমাকে কবলিত করা, এক্ষণে_ তাহার 
বাক্যাবসান ন। হইতেই শিবঙ্ী কহিলেন, “তাহাত অগ্রেই জানিতে 
পারিয়াছি।১, 

রা। “এক্ষণে উপায় ?” 

শি। “উপায় ভবানীর কপ, আর প্রভুর আশীর্বাদ ।” 

রা। "তোমার দমনার্থ শান্ত! খ। সসৈন্তে নিকটে থাকিয়া তাহার 
চেষ্টায় আছে ।” 

শি। “সে ভয'বড় একট! করি না। ভবানী যবন-রক্তে তৃপ্তা হন না, 
নচেৎ এত দিন তাহাদিগকে ছাগলের" ্তাক্স মায়ের চরণে বলিদান 
করিতাম 1” 

-বা। *এ তোমার সায় বীরের উপযুক্ত উত্তরই বটে? কিন্তু আরও 
বলিতেছি শ্রবণ কর। আরাঞ্জেব প্রথমে তোমার তেজোহাম করার অন্ত 
রাজ। জয়সিংহ এবং দেলের খণ। সেনানীদ্বয়কে শাইন্ত। খার সাহায্যার্থ 
পাঠাইতে ঘোষণ। করিয়াছেন। এই অসঙ্খা পঙ্গপাল তুল্য সৈন্তের সহিত 
তু'ম কেমন করিয় সম্মখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে ?” 

শি। “এ দান কোন্‌ কালে সন্মূধ সংগ্রাম করিয়া! থাকে ?” 
রা। তবে রাজ্যরক্ষ! করিবে কি প্রকারে? 


ভবানী মন্দিরে । ৪১ 


শিবজী গম্ভীর চিস্তায় মগ্র হইয়। ক্ষণকাল পর সহাশ্তশুখে হ্থামীর প্রতি 
তৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, তিনি কহিলেন, 
“হাস কেন 1” 
শি। ণজযনসিংহের সহিত আঁমাঁর কখনই বিবাদ হইবে না।৮ 
র।। “কিন্ধপে বুঝিলে ?” 
শিবজী ক্ষণকাল- অধোমুখে রহিমা! পরে কছিলেন, «তাহা পশ্চাৎ 
নিবেদন করিব ।” 
রা। *ভাল জয়মিংছের ভয়ই যেন না! কর; ববন সেনানীদিগের কি 
করিবে 1?” 
শি। “শাইন্তাকে অতি শীঘ্রই দেশছাঁড়। করিব, এমন ইচ্ছ! আছে ।১, 
11 এ পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ |” পরে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
ফরিয়। কহিলেন, “বৎস! এ সকল কথায় আবশ্তক কি? তুমি জান, 
তোমার মায়াতেই মুগ্ধ হইয়া! আমি সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি নাঃ 
সারে আমার প্রার্থনার কোন বস্তই নাই, কেবল তোমার মঙ্গল কামনায় 
বর্ত,লব পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমি স্বীহইলে আমি নিতাত্ত নিরুদ্বেগে 
অবস্থান করি। আমার বাক্য অবহেল1 করিও না। এক্ষণে এই বিপদ্‌- 
সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় আছে) ষথানীতি সন্ধি । বুদ্ধিমানের! 
বিভবের অর্ধ পরিত্যাগ করিয়াও আত্মরক্ষা করেন'। কেবল মনুষ্য 
রুষ্দরে পৃথিবী প্লাবিত ন1! করিয়া শক্রর সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই 
শের ।?” 
-শি। আপনি কিরূপ সন্ধিকরিতে অনুমতি করেন*?” 
রা। “ঈত্রট যাহাতে তৃপ্ত হছুন।” 
শি। *মভ্ত্রাটের ইচ্ছানুষারী কার্ধায করিতে হইলে তাহার বশ্যত! 
ক্বীকার করিতে হইবে। গুরুদেব! আমার প্রতি এরূপ আজ্ঞা করিবেন 
না। প্রাণ থাকিতে যবনের অধীন হইব ন11+ রামদাস স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিতাগ করিয়। কহিলেন, “কেবল বীরত্বে জয়লাভ হয় না) আরাঞেব 
মনে করিলেই তোমাকে দমন করিতে পারেন ।”, 
শি। “গুরুদেব! আপনি এমন মনে করিবেন না, যে, দস্ত প্রকাশ 
করিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিব। আপনার অবিদিত কিছুই নাই 


দিল্লীর বাদশাহ জীবিত থাকিতে আমি শ্বাধীন হইয়াছি। 
তি 


$২ রশিনার]। 


রাঁ। “হা, বথার্থ বটে, কিন্ত যখন তুমি রাজন প্রতিষ্ঠা কর, ঘোধ হয়, 
দিল্লীশ্বর তখন তত্প্রতি কটাক্ষপাতও করেন নাই ।” 

শি। ণকয়েন নাই কেন ?* 

রা। “অনবধান প্রযুক্ত |” 

শি। দ্যাহাই হউক, আমি রাঁজপুতনার রাজাদিগের স্তায় কখনই 
দিলীশ্বরের দাস হইতে পারিব না। রণক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিবঃ 
তথাচ অধীনত্তা স্বীকার করি ন।।* 

জামন্দাস স্বামী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিক্স। পরে কহিলেন, ণএক্ষণে যদি 
জন্ধি করিতে ইচ্ছা! ন। হয়, তবে যাহ1 ভাল বিবেচনা হয়, করিও । রজনী 
বিগত! হইলে শক্রর উদ্দেশে শিব্যগণকে পাঠাইব, [যাছ। হয়, পরে জানিতে 
পারিবে । মার এই অসি গ্রহণ কর, ভবানী তোমার প্রতি সস্ত্ট। হইয়। 
ইহা তোমাকে দিতে অনুমতি করিয়াছেন । এই খড়া লইয়। শাইস্তা খাকে 
'কাক্রমণ করিও, শক্র কোঁমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।” ইহ 
বলিয়! স্বামী ঠাকুত্স শিবজীর হস্তে অসি শ্রদান করিলেন। শিব্জীও মহা- 
ভক্িপুর্বাক অনি গ্রহণ করিয়! গুরুপদে প্রণাম করিলেন। 

অনস্তর রামদাস স্বামী কহিলেন, “রাত্রি অধিক হইয়াছে, ছুর্গে গমন 
কর। দুর্গে না থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন!। যাও, শাইস্তা খা! যেন 
"আর অধিক দিন--__-* 

শ্বামীর মুখে কথ! থাকিতেই শিবভজী কহিলেন, “ছুই দ্বিন পরে ভাঠার 
কোন সংবাদ পাইবেন ন। 1” এই বলিয়] তিনি পুনর্ধার প্রণত হুইলেন। 
, স্বামী কহিলেন, “একাকী গমন বিধি নহে; এই শিন্বগণ তোমাকে হুর্ম 
পর্য্যন্ত রাখিয়। আস্বক। 

“প্রয়োজন নাই” বলিয়া! মহারাস্ট্রপতি মন্দির হইতে বাহির এ । 

পর দিন রজনী ছুই প্রহরের সময়ে শিবজী শাইস্ত! থার শিবির আক্রমণ 
করেন ; এই আকনম্মিক আক্রমণে মোগল €েনানী বিপুল ধন এবং ন্যুনাধিক 
সহত্র সৈম্ত হারাইয়! পলায়ন করেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সেনানী-সঙ্গে ।. 


রশিনার! সহচরী সঙ্গে প্রাক্ই প্রদোষশেভ! সন্দর্শন করিতে পর্বতের 
অধিত্যকা স্থানে গমন করিতেন । অদ্য শরৎকালের প্রথম পক্ষ । রশিনার/ 
অনেকক্ষণ পর্যাস্ত নৈসগিক শোভ। দর্শন করিয়। সঙ্গিনীকে কহিলেন, 
"্গোলাব! আমি তোমার সঙ্গে এই মগোহর স্থানে প্রায়ই ভ্রমণ করিতে 
আসিয়! থাকি ;--তথাপি ছঃখের কথা কি বলিব, আমরা! জীবশ্রেষ্ঠ, স্ব বব 
বুদ্ধিবলে সকল কর্শই সম্পন্ন করিতে পারি। পশুপক্ষীদ্দিগের হিতাছিত 
জান নাই, কিন্ত তাহারা আমাদের অপেক্ষাও সুখী 1, 

গো। “পশু-পক্ষীদিগের আহারের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা 
করিতে হয় না। আমাদের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে চিত্তা অথে করিতে, 
হয়, তাহা না হইলে সুখ হইত-।+ 

রশিনারা এ কথার উত্তর করিলেন না। কহিলেন, “আছহ]1 ! পর্বতের 
কি অপুর্ব শোভা! কি মনোহর ভাব.বিশিষ্ট ! পর্বতমাল! সমুদ্র-তরঙ্গের 
হ্তায় যেন নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণবর্ণ অভ্রভেদী শুঙ্গগণ যেন উন্নত হইয়! 
ভু্ঘগুলের ইতস্ততঃ সন্ধর্শন করিতেছে, নীলবর্ণ মেঘখণ্ড বিক্ষিপ্ত হুইয়। 
কেমন শৃক্গমগুলী বেষ্টন করিয়া অপুর্ব-শোভ3 প্রকাশ করিতেছে, স্থানে 
স্থানে মঞ্জল.বল্লীনিচয় প্রকাণ্ড পাদপ-মূলাবলঙ্বন করিয়!. উর্ধাস্থিত শাখা দমৃ. 
হের সহিত মিলিত হুইয়! কেমন ছুলিতেছে,স-ময়ুর ময়ূরী প্রভৃতি বিহঙ্গগণ, 
নৃত্য করিয়া! ফিরিতেছে। আহ! ! এই স্থানের শোভ। দর্শন করিলে" অতি-. 
শয় সম্ভাপিত ব্যক্তিরও মনশ্চাঞ্চল্য দুর হয়।” 

রশিনারার বাক্যাবপান' হইলে, গোলাধী ব্যঙ্গভাবে ন্মিতমুখে কহিল, 
“ক্তানিলোকেরা, কহিয়া! থাকেন, মনুষ্যগণ স্বাধর জঙ্গম,--পণ্ডপক্ষী হইতেও 
উপদেশ গ্রহণ করিবে . অতএব আমরাও- এখান হইতে নানলাপ্রকাঁর উপ* 
দেশ লইতে পারি |” 

রশিনারাও হাসিক়। কহিলেন, «কি উপদেশ বল, শিখিয় রাখি, 


বন্দি ছুই একটা কখন কাজে লাগে” 


৪৪ রশিনারা | 


গো! । «এই দেখুন ন1, রসবতী কাদস্বিনী নিজ পতি পর্বত শৃ্ষকে 
তেমন দৃঢ় আপিঙ্গন করিয়! রহিয়াছে! লতিক1 স্ন্দরী সকার তঞ্কে 
কিরূপে বেষ্টন করিয় রহিয়াছে, দেখিয়াছত ? এ উপদেশ কি গ্রহণযোগ্য 
নহে?” এই কথ! বলিয়। দাসী হাসিতে লাগিল । 

রশিনার| শুনিয়া হাসিলেন। এবং হাসিতে হাসিতে “কহিলেন, 
গোলাব দেখ বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ লতিকানুন্বরী ভূমিতে পড়িয় পতির 
বিরহে কেমন করিয়া রোদন করিতেছে) কাদন্িনী ভর্তবিরহাশক্কায় কাঁপি- 
তেছে, ক্ষণকাল পরেই রোদন করিয়। নয়ননীরে পতিকে স্নান কর়াইবে! 
এরূপ উপদেশ গ্রহণ কর। কি মন্ুষোর বর্তব্য ?” 

ইহ1 শুনিয়া সহচরী দাসী কিছু বিশ্মিত হইয়া! কহিল, “ভাল বলুন 
দেখি, আপনার মমের কথা কি ?” 

রশিনার! কহিলেন, “মনের কথ! গুনিবে- তোমাকে বলিব 1৮ এই 
বলিয়। তিনি কিছু বিস্বৃতের হ্যায় অন্ত দিকে দৃষ্টি করিয়া! রহিলেন। দেখিয়া 
গোলাবী কহিল, 

“আপনি কি দেখিতেছেন 1” 

র। “গোলাব, দেখত ও ব্যক্তি কে, যে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে 
চাছিয়। বহিয়াছে ? 

রশিনারা যাহার কণা গে।লাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহাকে 
চিনিতে পারিল। সে ব্যক্তি শিব্জীর প্রসিদ্ধ সিলিদার সৈস্তের অধিপাঁতি 
রশিনারার রূপে যুদ্ধ হইয়। দিস্পন্দের নায় স্থিরদৃ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া 
রহিয়াছিলেন। গোপাখী হাসিয়া কহিল, ““আপনার রূপ দেখিয়া অচেতনের 
চেন হয়, ও ব্যক্তি এক জন প্রধান লোক ।”? 

র। (ভীত হইয়া) “এ উপহাসের সময় নয়; উহাকে দেখিয়া! আমার 
ভয় হইতেছে। চল হুর্গেযাই; এখানে থাক] উচিত নহে 1, 

গো। “চলুন |” উভয়ে ব্যস্ততার সহিত ক্রতগতিতে হুর্গীভিমুখে 
চলিলেন। 

রমণীদ্বয়কে ত্রস্ত চলিতে দেখিয়া, সেনানীও অলক্ষ্যপদবিক্ষেপে তীরবৎ 
বেগে তাহাদের সম্মখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তীহাদের গমনে বাধা 
দিয়। মাঙ্কার্দী পথক্দ্ধ করিয়! দণ্ডায়মান থাকিলেন। 

রশিনারা সাবগ্ত&নে দাসীর পশ্চাৎ সরিয়। দীড়াইলেন। কামুক মাঙ্কাজী 
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হাসিতে হাসিতে বলিয়া! উঠিল, সুন্দরি, আমাকে তোমার গোঁলাঁম বলিয়! 
জানিও। লজ্জা করিও না, আমার কাঁছে আইস,-তোমাকে পান্নার কণ্ঠ 
দিব হীরক অলঙ্কার দিব।” 
রখিনার! কোন কথ! কহিলেন না। স্তভিত হইয়া! রহিলেন । গোলাবী 
বিষম বিপদ দেখিয়া কহিল, প্বীরবর। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি, অব- 
লাকে রক্ষা করাই বীরের ধর্ম £--এমন ধর্ম ত্যাগ করিতে আপনি কি 
লজ্জিত হন ন1 ?+ 
এই কথা শ্রবণ করিয়! টব সেনানী টপ গভীর স্বরে কহিল, 
"তুমি কথ] কহিও না। তোমার বক্তা শুনিতে আমি এখানে আমি 
নাই।” 
গো । “ক্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের আসিবার অধিকার ?+ 
সে। পুরুষে পুরুষে ব! স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেমন আলাপের অধি- 
কার, তেম্নি শ্রীলোকে ও পুষে আলাপ করিবার অধিকার ন। থাকিবে 
কেন ?” 
গো। «তোমার কর কি?” ক্রোধসহ এই প্রশ্ন করিল। 
সে। “তোমার পশ্চাতে যে ্ন্দরী রহিয়াছেন, ওটি কে 1,» 
গে! । “উনি যে হন, সে পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন 1, 
মে। (হাসিয়া ) রূপসী রমণীর সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছ! করি।” 
* গো। (সক্রোধে ) পৰটে, বামন হইয়। টাদে হাত ? তোমার মাথার 
বস্ত্র পড়,ক!” | 
দাসীর ভৎ্পনাতে সেনানটু ক্রোধে জলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হস্ত 
স্বার৷ তাহার মনোহর কবরী ধরিল। গোলাবীর ইচ্ছ। ছিল, কথাবার্তায় 
তাহাকে যতক্ষণ নিরন্ত রাখিতে পারে, ততক্ষণ সে কোনরূপ উপদ্রব করিতে 
পারিবে না। ইতিমধ্যে তথায় অন্ত কোন ব্যক্তির সমাগম হইতে ও পারে, 
--ভখন কামুকের হস্ত হইতে আপনাদের রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু 
হঠাৎ তাহার মুখ হইতে রোষপৃরিত বাক্য নির্গত হওয়াতে সেনানী তাহাকে 
মারিতে উদ্যত হইলেন ; রশিনার! অবগুঞনের মধ্য হইতে তাহ। দেখিতে 
পাইলেন। তখন আর তিনি কথা ন। কহিয়।! থকিতে পারিলেন না; 
মুখাবরণ মুক্ত করিয়। বিছ্যুৎ-চফিত"কটাক্ষ বিক্ষেপে মাঙ্কাগীর পুতি দৃষ্টি 
করিয়। অতি মিষ্ট স্বরে কহিলেন ,---. ্প. 


৪ রশিনারা 1 


এ্মহাশয়, আপনি ও নিবুদ্ধি অবলাকে পরিত্যাগ করন্,--ও কি পুরুষের 
মহিমা বুঝিতে পারে ? উহ্থাকে ছাড়িয়া দিন, আমার নিকটে আম্মন।* 

সেনানী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিবেচনা! করিলেন, বুবি তাহার 
কপাল প্রসন্ন হইয়াছে । রশিনার1 অনঙ্গবিস্কারিত অপাঙ্গে ও সুমধুর 
বাকো তাহার হৃদয়ে যেরূপ আশীবিষদস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ভাহাতে 
কামুক সেনানী কেন, বোধ। হয়, মুনি-খধি' হইলেও নির্বিকারে থাকিতে 
গারিতেন কি না, সন্দেহ । সেনাপতি আর কোন আপত্তি করিগেন ন1; 
স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গোলাবীকে পরিত্যাগ করিলেন । পরি- 
ডারিক! দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া! বাণ্পাকুলিজ নয়নে রশিনারার দিকে 
চাহছিলে, তিনি কহিলেন) 

"তোমার ভয়' নাই। সেনাপতি মহাশয় অভদ্র নছেন। ই্ার যেরূপ 
কটাক্ষ ও যেক্ধপ স্বর, ইহাতে ইঙ্াকে বিলক্ষণ রসিক বোধ হইতেছে; 
রমিক পুরুষ কখন কি স্ত্রীলোকের: অবমানন।' করেন 1 সেনানী গুনিয়! 
অবাক্‌ হইয়া রছিল। 

রশিনারাকে সহান্যবদন। দেখিয়া গোলাবীও অবাক হইয়া! রহিল। 

অনেক ক্ষ পরে সেনানী অতি মৃছ্ত্বরে কহিল, “আমার বড় সৌভাগ্য 
যে তুমি আমাকে সুখসাগরে ভাসাইলে।” 

«আর ভাসাইঙসাম বই কি 1,” এই বলিফ়া আবার সেই বিত্যুঙ্গাম-পুরিত 
লোলাপাঙ্গের ক্রর কটাক্ষে সেনানীর মগজ বিলোড়িত হুইল । রণ 

মহারাস্্ী় হতটৈতন্য হইয়! রশিনারার আবেশমর চক্ষের প্রতি চাহিয়! 
রহিল । মুখে আর*বাক্য সরিল ন1। কি বলির! মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবে, 
এরূপ শখ পাইয়া উঠিল না। কেবল হস্ত গ্রদ্গরণ করিপ্ন তীহাকে 
ধরিতে উদ্দাত হইল ।' রূশিনারা, দেখিলেন। পাপিষ্ঠ: যেূপ "উন্মত্ত হইয়াছে, 
তাহাতে ধর্ম বিনষ্ট হইবার বড় একটন বিলম্ব নাই। কিন্ত গ্রতাঙ্খপন্লমতি: 
রশিনারা সহ্ছদ। চিস্তা পরিত্যাগ করিয়। তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। 
সেনানী, কোমলকর-ম্পর্শে লীহরিক়ক। উঠ্চিল। রশিনার। সন্থাপ্য মুখে 
কহিলেন, 

“জান, এত উচিত ময়, তোমার যেয়প ইচ্ছা, তাহাই করিতে আমি 
প্রস্তুত । কিত্ত, একটি কথ! এই যে,বলিতে বলিতে রশিনার1 কিছু সঙ্ষোচ 

করিতে লাগিলেন; আর বলিলেন না। 
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সেনানী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কি কথ1? ঘল বল! আমাকে গোলাম 
বলিয়। জানিশু।” 
র। “তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিব, সেত সৌভাগ্য বলিয়া মানি) 
'কিস্ত €স স্থখ আমার ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে, এমন বোধ করিনা 1 
সে। “কেন?” 
র। “আমি জোমাদের রাজাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ 
ক্করিয়াছি। এ কথা তিনি গুনিলে, আমর] সুখী হইতে পারব ন।৮ 
সে। “রাজা কে?” 
রূ। শিবজী | 
সেনানী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এবং কহিল, «বিলক্ষণ ! তুমি 
কি জান না, শিবজী নাম মাত্র রাজ15 বস্ভতঙ আমাক বাহৰলেই সোগল 
সম্রাটের বিকুদ্ধাচারী হইয়া দে এখনও জীবিত আছে। আমিমনে 
করিলেই মহারাষ্ট্রের রাজা হইতে পাঁরি। ফেন তুমি ভাহার ভয় কর?» 
র। “তবে তুমি ম্বয়ং রাক্জ! না হইতেছ কেন ?* 
সে। (হাসিক্।) প্রেয়লি! তুমি আদি আমাকে ঘে রাজ্যের অধীহ্বর 
করিলে, ভাগ! হইতে কি এরাজ্য বড় ?" 
র। (ঈষদ্ধাস্যে) “না হুইবে কেন? প্রেমিক ন! হইলে কি কেছ 
কথন প্রিয় কথা বলিতে পারে ?* ৪ 
* সে। “এও সৌভাগ্য থে ভূমি কোঁফিলগঞ্জন। হইয়াঁও আমাকে প্রিয়- 
ঘদ বলিলে!” 
র। “ঈশ্বরেচ্ছায় যদি দিন পাই, তবে মনের লাধ পুরাইব। এক্ষণে 
আমাদের উভয়ের মিলনের উপায় কি$ ইহার একট! বৃদ্ধি স্থির ফর।? 
সে। “এক্ষণে আমার কোন বিবেচন। করার ক্ষমতা নাই; তথে এই 
মাত্র বলিতে পারি, শুভস্য শীত্বং।” 
রশিনার! ভাবিলেন, “অবোঁধ, তুমি শৃগাঁল হইয়া! সিংহের রমণী হরণ 
করিবে ! এই তোমার অধঃপাঁতে যাইবার পথ প্ররস্তত করিয়। দ্বিতেছি। 
প্রকাশে কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়! আমি অনেক বিবেচন। করিয়] 
দেখিলাম, তুমিই আমার প্রাণেশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু, আমাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বড় প্রতিবন্ধক দেখিতেছি।” 
সে। “কি প্রতিবন্ধক ?” 


৮ রশিনার। | 


র। “আময়! এ ছুর্গে নিশ্চিন্ত হইয়! থাকিতে পারিব না 1” 

সে। “তবে কোথ! যাইবে ?” 

র। “চল, আমর! এখান হইতে পলাইয়া অন্য দেশে গসন কন্ি।” 
সেনানী হ। করিয়া রহিলেন কোন কথা কহিলেন, না। 

র। “কি ভাবিতেছ ?” 

হস! গোলাবী বলিয়া উঠিল, “সেনাপতি মহাশয়ের জ্ত্রীর কথা বুঝি 
মনে পড়িয়াছে $* 

র। (হাষিয়1) সেনানীর গৃহিণী কি আম! হইতেও সুন্দরী? যদি 
ন] হয়ঃ তবে সেই পাচাপাচীর কথা মনে করিবেন ?” 

সেনানীর হনয় আঘাত লাগিল। কহিলেন, “না না, মে ভ্ত্রীলোকট। 
বড় ভাল; তবে কি না; এক্ষণে আর তাহার সে র্মপনাই।» 

র। «'কি হইল?" 

সে। (হাসিক়1) ভীবন যৌবন কি চিরকাল থাকে ?* 

রশিনার1 সময় বুঝিয়া কহিলেন, “তবে এই ক্ষণিক সুখের জন্য এত 
পাপের অনুষ্ঠান করিতে.বসিয়াছেন কেন 

সে। “আমিত আর পাপ করিতে যাইতেছি না? বিধি মত আমাদের 
বিবাহ হইবে ।”, 

সহজে এনিরস্ত হইবে না জানিভে পারিয়া রশিনার বলিলেন, 
“তবে বিবাহ হউক।” এই বলিয়া) ক হইতে মুক্তাহার লইয়া! সেনানীর 
কণ্ঠে প্রদান করিলেন । 

আহ্াদে সেনানীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কছিলেন, “চল, 


যাইতেছি।” 

র। *এখন কি যাওয়া হয় ? ছুর্গে আমার গহনাপত্র রহিয়াছে, তাহাত 
লইতে হইবে 1 | 

সে। গ্ভাহা লইয়। আর কি হুইবে? চল, আমি তোমাকে গহন! 
কিনিয়। দিব। | 

র। “আপনি আমাকে আঅবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন 1” 

রশিনারার কথার উত্তর কি করিবেন, ্মনানী ভাবিয়| স্থির করিতে 
পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, “না অবিশ্বাস না। তবে কৰে 
আমাকে সুখলাগরে ভালাইৰে ? 
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য়। “কবে? আঙই। তুমি প্রভাতের পূর্বে খিড়কী দ্বারের নিকট 
আসিবে, আমি এই পহচরীর সহিত তোমার সঙ্গে পলাইয়৷ যাইব।” 

তরুণীর বাকৃচাতুর্যয প্রভাবে দেনানী তিলার্োর নিমিত্বও আর তাহাকে 
আর্বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । কহিলেন, “তবে. ভোমরা এক্ষণে ছার্গে 
যাও। আমাকে ভুলিও না।” 

র। “এমন কথা, ভোমাঁকে ভূলিব 1৮ আবার সেই কটাক্ষ! সেনা- 
পতি আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া! চলিয়া! গেলেন। 

রশিনারাও বিষম বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইয়! গোলাবীর সঙ্গে ড্রুত- 
পদ বিক্ষেপে ছুর্গে উপনীত হইলেন। 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
উদ্যান-প্রান্তে-। 


বশিনার1 মিজমন্দিরে উপনীত হইলেন । কিন্ত সেনাঁপতির ছর্বর্যবহাঁয়ে 
খবমানিত হইর়] শিবজীকে সংবাদ দিলেন। শিবলী তথায় উপস্থিত 
হইলে তিনি আন্ুপূর্বর্িক সমুদায় বিষয় তাহাকে শুনাইলেন। মহারাষ্টর- 
পতি সেনাপতির চরিত্রের বৃণ্তাস্ত শ্রবণ মাত্র ক্রোধে. রক্তিমাবর্ণ হইলেন; 
তুন তাহার চক্ষুঃ হইতে অপ্রিস্ষ,ংলিঙ্গ বহিগশত হইতে লাগিল) অনেক 
ক্ষণ পর্য্যস্ত অধোবদনে থাকিয়1, পরে কহিলেন, তুমি যে কথা আমাকে 
শুনাইলে, ত্বাহাতে এখনও যে তাহাকে তোমার সম্মূখেসেংহার করিলাম না, 
ইন্াতেই আমার অনুতাপ হইতেছে । কি করিব, সম্প্রতি রজলী উপস্থিত, 
এখন আর তাহার কিছু হইবে না, রজনী বিগত হইলে সে হুরাত্মার মুণ্ড 
তোমাকে উপহার দিব।” তিনি আর তথায় অধিক ক্ষণ রছিলেন না। 
অন্তমনে রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শ্বীয় ক্ষার অলিদ্দায় এক 
খানি আসনে কপোলে কর বিন্ান করিয়া উপবিষ্ট হইলেম। 

পৃথিবীর গতি থাকিলেও তাহ। অনুমান ব্যতীত প্রতক্ষ হয় না; বোঁধ 
হয়, পৃথিবী স্থির ভাবেই অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এই শান্ত গুণবিশিষ্টা 
বিশ্বস্তরার অন্তর্ভাগে সৃদ্বীজ, বন, চুর্ণবীজ প্রভৃতি ধাতুপর্ধার্থগুলি 
নিহিত রহিয়াছে) সেই সকল ধাতুপদার্থ বারি-সংলগ্ল হইলেই দাহপ্তণ ধারণ 


৫৪ (রশিনার1 | 


পূর্বক ভূ-অভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকা, গ্রন্তর, লৌহ প্রতৃতিকে দ্রবীভূত করে। 
ভ্রবময় পদার্থগুলি পরস্পর, ঘধিত ও বিলোঁড়িত 'হইলেই শাস্তগুণবিশিষ্ট! 
পৃথিবীকে বিকদ্পিত রুর়ে, এবং পৃথিবীকে বিদারিত করিয়া মহাবেগে 
অন্জিশিখা, ধূম, ভম্ম, কর্দাম ভ্রবপ্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ উৎক্ষেপ করিতে টি 
তদ্দারা আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হয়, এবং নিকটস্থ প্রদেশগুলি একেবারে 
ভশ্মাবশের হয়। ৬ 

সেইরূপ শিবজীর মানসিক বৃত্তি সকল -ভন্মরাশি হইয়া গেল। ইতি- 
পূর্ব্বে তাহার হৃদয় পৃথিবীর সকার অতি স্থির ভাবে ছিল, কখন কম্পিত ব। 
বিলোডিত হয় নাই। কিস্ত, অন্তঃকরণ ক্রোধ, হিংস। প্রভৃতি পদার্থের 
আকর, সে পদার্থগুলি কখন পরস্পর মিলিত ব! দাহ্গুণবিশিষ্ট হয় নাই। 
আজি প্রণক্ষিনী-সম্ভাষণে আত্মাকে কুতার্থ করিবেন বলিয়া রশিনারার 
আহ্বঃনে মহা আহলাদিত হুন, কিন্তু এই কথায় তাহার অস্তরাভ্যত্তরস্থ 
পদার্থ সমূহের পরস্পর সংমিলন হইল, স্থির অস্তঃকরণকে উৎ্কম্পিত করিতে 
লাগিল; হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি এজ্জলিত হইল, মানসিক প্রবৃত্তি সকল ভস্মী- 
ভূত হইতে লাগিল । 

কি পরিতাঁপ! সহচর, অনুচর ও আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়। সেনানী যে 
এক্সপ দুর্ঘটন। ঘটাইবেন, শিবঞ্জী তাহ! স্বপ্নেও বিবেচন1 করেন নাই | 

মহারাষ্ট্রপতির শরীরে অগ্থিবৃষ্টি হইতে লাগিল। শয়নাগারে প্রমোদ 
উদ্যানে, মন্ত্রভবনে; বিচারালয়ে, কারাগৃছে,--যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই 
দেখেন, পাপিষ্ঠ সেনাশী রশিনারার মন ভুলাইতে যত্র করিতেছে! অমনি 
যেন শত শত তীক্ষ ঢুরিক1 হদয়-মধ্যে বিদ্ধ হইতে লাগিল? বিষম যন্ত্রণার 
বেগ সম্বরণ জন্ত রোদন ন! করিয়া থাকিতে'পারিলেন না| ক্ষণকাল রোদন 
কমিয়। কিছুস্থির হইলেন। এবং পরে কি করিবেন বলিরা কেবল চিন্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি ঘটনাগুলি আবার মনে পড়িল; আর বুদ্ধির স্থিরত! 
সম্পা্ন করিতে পারিলেন ন1। আবার গম্ভীরভাব অবলম্বন করিলেন ;-.. 
তখন ভাহার লল!টদেশে শিরার উদ্তব হইল, ভ্তাশন জালাবৎ নত্বনতার! 
ঝল্সিতে লাগিল মন্দ মন্দ তরঙ্গান্দোলনবৎ লাদারদ্ধ, কাপিতে লাগিল, 
জযুগল আকুষ্চিত হইতে লাগিল, গ্রীবাদেশজীষৎ বক্র হুইল, গম্ভীর নির্েষ- 
অশনি-প্রদীপ্ড মেঘবৎ শরীর প্রনীপ্ত হইল, ধর কম্পিত হইতে লাগিল, 
ছুধে শেদআোভঃ বছিতে লাগিল; উতৎ্কট মানসিক বন্তরণার আতিশযে; এক 
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্ানে বসিয়া থাকিতে আন যেন অগ্নিবৎ বিবেচন1 হইতে লাগিল ; শিবন্ী 
তখন গ্ীত্োখান করিয়া পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 

স্ুল্পিপ্ধ নৈশ বায়ু তাহার প্রতপ হদয়ের তাঁপ হরণ করিতে লাঁগিল। 
বর্তক্ষণ যে তিনি এই রূপ অবস্থায় পদসঞ্চালন করিতেছিলেম, তত্বিষয়ে তখন 
তিনি পরিমাণ-বোধ রহিত । যখন রজনী গম্ভীর, তখন একবার দীর্যনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিপ। অনন্যমনে তথ। হইতে বহিরুদ্যধানে গমন করিলেন । 
উর্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, শারদীয় পূর্ণশশধরের স্লিগ্ধময় রশ্মিজাল 
বিকীর্ণ হইয়। নীলান্বরতল ধবলীকৃত হইয়াছে) অনিল-তাড়িত বারিদ-খ 
গুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, কোথাও অনুদবিনির্ুক্ত স্ডিমিতালোক- 
বিশিষ্ট নক্ষত্রাবলীর প্রকাশ মাত্র দেখাইতেছে ; কখন ব। শুক্র মেঘ-থও ভ্রুত- 
গতিতে চন্দ্রমগ্ডল উত্তীর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন, গুত্র-রজঃকাস্তি সুধা- 
করও মেঘের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইতেছে) কখন ব1 চকোরগণ পক্ষ সঞ্চালন 
পূর্বক উর্ধে উঠিতেছেঃ প্রভাকর-করসংলগ্র দীপাবলীর স্তার থদ্যোতিকা - 
গণ কচিৎ বিচরণ করিতেছে । 

এক ভাবে বহুক্ষণ উর্দে দৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া! শিবজীর গ্রীবাদেশে 
বেদন1 করিতে লাগিল ) তখন মন্তকাবনত করিয়! সন্মখে দেখিলেন, উদ্যান 
মধ্যে নৈশ কুহ্মগ্ুলি প্রন্ফ,টিত হইয়! মনোহর শোভাপ্রদ হইয়াছে, পুর্ণচন্্র 
কৌমুদী-প্রতিঘ।তে তরুলত। গুলি যেন হাসিতেছে ) ঈষদান্দোলিত তরু- 
লতাদির শ্তামোজ্জল পল্লবগুলি ন্ুধাঁকর কিরণে পিঙ্গলবর্ণে শোভিত 
হইতেছে । 

শিবজী কৌমুদদীমরী যাঁমিনীর চমত্কার শোভা সূন্র্শন করিয়া সুখী 
হইতে পঞ্টরিলেন না) মনে স্ুধম্থাফিলেই সকল বস্তস্থন্দর দেখান । শিব- 
ভীর হদয়াকাশ যেন ঘোরান্ধকাঁর, নক্ষত্রবিভীন, মলীময় ঘক্মঘটায় ভীষণতনর 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল,--ক্রমে গ্রচণ্ডরবে ঝটিক1 বহিতে লাগ্সিল, খন ঘন বিহ্বযৎ 
চকিতে আরম্ভ হইল, গম্ভীর নির্খোষে মেঘগঞ্জন হইতে আরম্ভ হইল, প্রচণ্ড 
শব্দে অশনিপাত হইতে লাগিল। প্রণয়ভাজনের অবমাননা! দেখিলে বাক্ক- 
বের মন একপ না হইবে কেন? | ফি: এ এ 

: অনেক ক্ষণ পরে তাহার মন অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইল। তখন তিনি 

কিংকর্তবা পক্ষে চিন্তা করিতেক্ট্রীগিলেল, “সেনানীকে রাজশক্কি- দ্বার 'দণ্- 
দেএয়] যাইবে .কি'ন! 1” অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে এই শ্রত্ব করিলেন, 
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অথচ তাহার প্রকৃত উত্তর পাইলেন না| ক্ষোধাতিশধ্য বশতঃ গ্রথমে 
তিন ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মন্ত্রণার অনুরোধে ক্রোধ 
সংযম করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমে ক্রোধ ফত শিথিশ্স হইতে লাগিল, ততই 
ুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ডবা কম্মের সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। “সেনাপতির 
কি রাজনিয়মান্থলারে দণ্ড করিব ? নৰ, না তাহ] করিব না। রাজনিরমানু- 
সারে দও করিলে ভবিষ্যতে আমার অনিষ্ট হইবে? সৈন্য সামস্ত প্রত্ৃভি 
অন্ুচরের। আমাকে নৃশংস বিবেচন। করিবে । বিশেষ রশিনার] বিবেটন। 
করিবেন, গুভূগণ অধীন লোকদিগের অপরাধ পাইলে ষথানিয়মে তাহাদের 
দণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব ইহার দণ্ড করিতে আমার উপায়াস্তর অব- 
লম্বন করিতে হইল) কল্য যখন তাহার অপরাধের বিচার করিব, তখন 
তাহাকে জগ্জাদের হস্তে সমর্পণ না! করিয়। সুতীক্ষ্ম নিত্ত্িংশ মাত্র অবলম্বন 
পূর্বক ছুরাত্মাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিব) ইহাতে প্রাণ যায়, অস্ত 
ত্বর্গলাভ হইবে! আর ষদি আমার হস্তে তাহার জীবন শেষ হয়, তবে 
দুরাচারের দণ্ড হইল,--অথচ রশিনারার জন্য ষে আনি প্রাণ দিতেও পরা- 
সুখ নঠি, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে অবস্তই স্নেহ করিবেন ১ 
অনুচরেরাও আমাকে সমধিক ভক্তি করিবে ।” যেমন ভূধর আরোহণ 
কালে লক্ষ্য স্থির রাখিয়! সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অভী্ই স্থানে 
গমন কর। যায়, শিবজী সেইরূপ বর্ডব্য কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! অনেক 
চিন্তার পর মন্ত্রণার সিদ্ধান্ত করিলেন। মন্ত্রণা স্থির হইল হলিয়1 তাহার মুখ- 
মণ্ডল ঈষৎ বিকসিত হইল । যখন রজনী শেষ হুইয়। আমিল, তখন তিনি 
শয়ন মনরে গমন করিলেন। 
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. এদিকে সেনানী রশিনারাঁর নিকট হইতে বিদায় লইর] স্বীয় আঁবাঁসে 
গ্রতিগমন করিলেন । রশিনারার অব্যর্থ কটাক্ষে শরীর জলিতেছে, 
রজনীর অধ নিউ্রাদেবী ত।/হার অঙ্ষম্পর্শও করিতে পারিক্ন ন17; সেনানী 
একবার গৃহে, আবার বাহিরে- রাত্রি আর এঁভাভ হয় নাঃ রাত যেন বৎ- 
লন্ধব বোধ.হইহে লাগিল, । ভীত মনে থে কতরূপ ভাবের আবির্ভার 
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হইতে লাগিল, তাঁহ| বর্ণনা করা অসাধ্য । যখন শিবজী উদ্যান পরিত্যাগ 
করিয়। শয়ন-গৃহে গমন করেন, তখন সেনানী বিদেশ-গমনোপযোগী দ্রব্য 
সদভিব্যাহারে খিড়ক্ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়! রশিনারার প্রতীক্ষায় রহি- 
লেন।: আর রশিনারা ! রশিনার1 যে কালভুজঙ্গীর সভার তাহার মন্তকে 
ংশন করিয়াছেন, তাহ! তিনি জানিতেও পারেন নাই! মুর্খ! পুরুষ হইর। 
রমণীর চাতুর্যয বুঝিতে পার না? তোমার ধিক্‌ ! না, না--গ্রস্থকার বিস্বৃত 
হইয়াছেন, ছরাত্মা মীনকেতনের অগ্রতিহত প্রভাব সহা করা যোগীর 
অসাধ্য,-তোমার কিছু অপরাধ নাই। 
সেনাপতি প্রভাত পর্যান্ত অপেক্ষ। করিয়াও রশিনারায় সাক্ষাৎ পাইলেন 
ন1। যখন চন্্রম। পাণুবর্ণে রঞ্থিত, উড়গণ হ্স্বতেদাঃ, দ্বিজকুলের সুমধুর 
কুজন, পূর্ব দিকে উষার জ্যোতিঃ, জগৎস্রিঞ্ককর অুমন্দ বারু-শ্রোতঃ বহ্‌- 
মান 7 তথন মাঙ্কাজী ভগ্রমনস্কাম হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
করিতে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আশা পরিত্যাগ কর! সহজ 
কথা নহে, সেনানী এক পদ অগ্রসর হন, আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন । 
গৃহাভিমুখে আর পদ চলে না; গভীর নৈরাশ্তের সহিত স্ত্রীলোকের প্রকৃতি 
পর্যযালোচন1 করিতে করিতে অতি ধীরে ধীরে চলিলেন। 
রশিনার1 সেনাপতির কথ। এককালে বিস্বাত হইতেও পারেন নাই। 
শিবজীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলে পর, তিনি যখন তাহার নিকট 
হইতে বিদায় হইলেন, তখন রশিনার! একখানি পত্র লিখিয়া গোলাবীর 
নিকট রাখিয়াছিলেন। ষেনানীর প্রত্যাঙ্গমনের কিঞ্চিৎপরে অস্তঃপুরের 
দ্বার উদঘাটন করিয়া! গোলাধী বাহির:হইল) কিন্তু সঙ্কেত স্থানে তাহাকে 
দেখিতে ন1”পাইয়া কিছু অগ্রসন্ত হইল, তখন দেখিতে পাইল, একজন 
মন্তষ্য অতি মৃহু মৃত পদবিক্ষেপে গমন করিতেছে। গোলাবী তাহাকে 
চিনিতে পারিস একটু বড় করিয়া বলিয়া উঠিলে, “সেনাপতি মহাশয় ! 
গমনে ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন) নিবেদন আছে।” বামাস্বর শরণ করিয়! 
সেনানী ফিরিয। চাছিলেন, এবং স্ত্রীলোককফে আসিতে দেখিয়া] ঈষৎ. গ্রসন্ন 
হইর1 অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়! দণ্ডাযমান হইলেন । গোলাবী নিকটে উপস্থিত 
হইলে, তিনি ঘলিলেন, “তুমি থে একাকিনী, তোমাদের তিনি কোথায়? 
আমি তোমাদে জন্তু খিড়কীর'দ্বারে প্রায় এক গ্রহ পর্যাস্ত বিলম্ব করি 
যাছি, পরে কাহারে ও.:ল1 দেখিয়। ফিরিয়া, যাইতেছি।” গোলাবী কহিল, 
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তিনি অমিত পারিলেন না, এই পত্র খানি দিয়াছেন। প্রণাম হই, 
এখানে বিলম্ব করিলে অনিষ্টের সম্ভাবন11” দাসী. এই বলিয়] পত্র প্রদান 
করিল, এবং প্রতুযুতরের প্রতীক্ষা! না করিয়া অতি ক্রুতগতিতে অস্তঃপুর- 
ভিমুখে চলিয়ু! গেল। 

বতক্ষণ দাসী দৃষ্টিপথে ছিল, ততক্ষণ সেনাপতি এক দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে চাহছিয়! রহিলেন। গোলাবী অদৃশ্ত হইলে তিনি, অতি বিমর্ষভাষে 
গৃহে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ অভিভূতের স্তায় থাকিয়। 
পরে রশিনারার পত্র পাঠ করিতে আরস্ত করিলেন। 

“আমি তেখমাকে কি বলিয়। যে সম্বোধন করিব, তাহ1 ভাবিয়াই হত- 
জ্ঞাম হইয়াছি। ' আর সঙ্থোধনের কথাই বা কি আছে? গত কল্য আমা- 
দের যথাশান্ত্র বিবাহ হুইয়! গ্রিয়াছে; অতএব তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। 
এক্ষণে প্রাণেশ্বর বলিয়! সপ্বোধন করাই কর্তব্য । 

প্রাণের! কল্য গ্রদোষ সময় কি গুভক্ষণেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
হুইয়াছিল, সেই অবধি তোমার মনোমোহন রূপ ও বিমল গুণের কথা 
এক পলের জন্তও ভুলিতে পারি নাই। আমি এখানে যেরূপ বন্দিনী 
হইয়। রহিয়াছি, তাহ! তোমার অবিদিত নাই; আমি কেমন করিয়া! এ 
ছুর্গপিঞ্রর ভগ্ন করিয়া! তোমার সহিত মিলিত হইব, এই চিস্তা করিয়া সমু- 
দায় রজনীর মধ্যে একবারও নয়ন সুরত করি নাই। ক্রমে ফামিনীও শেষ 
হইয়। আসিল, আমারও প্রিয় সঙ্গম-লালস। বৃদ্ধি হইতে লাগিল; তখন 
সহচরীকে গমনোপযোগী ভ্রব্য সংগ্রহ করিতে বলিলাম। সেও অধাসামতী 
সংগ্রহ করিয়! রাখিল। আমরা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন 
সময় মহারাষ্ট্রপত' আমার নিকট আসিম্ন! উপস্থিত হইলেম; তাহার 
সহিত কথোপকথনে সমক্বাতিবাহিভ হুইয়। গেল, সে সময় আমার মন যে 
কিরূপ উত্কঠিত হইয়াছিল, তাহ! প্রকাশ করিতে দারময়ী লেখনীও অগ্র- 
সর হইতে চাছিতেছে না।, 

যাহ হউক, বাছলো আবশ্যক কি, আমার কথা কখনই লঙ্ঘন হ্ইবার 
নহে? যখম শিবজী বিচারাপয়ে দরবারে মনঃসংযোগ করিবেন, তখন 
আমি ছদ্মবেশে বহির্গত হুইয়! ভোমার নিকট উপস্থিত হইব । আমাকে 
অবিশ্বাস করিও না, আহি যে কেমন লোক। তখন নুঝিতে পারিষে। সময় 
অভাবে নকল কথ! ব্যক্ত করিতে পারিলাম না) ব্যস্ত বিধায় কত 


প্রণয়িনী বস্ভাষণে | ২. &গু 
স্থানে কত বর্ণাপুদ্ধি বা রচনাশুদ্ধি হইয়া থাকিবে, দে সমুদয় গামা করিবে। 
অলমতি বিস্তরেণ। 
আমি তোমারই 
রশিনারা | ৮ 
পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া! সেনানী কিছু আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন) মনে 
যে নৈরাশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহ! দূর হইল। 





বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
প্রণয়িনী সম্ভাষণে । 


পাঠক! এক ভিক্ষা, বিরক্ত হইবেন না। আমি আপনার 1৯ 
আর কিছুরই আকাঙ্ষ। রাখি না, কেবল দুইটি বর্ণের,--ক্ষ-মা। যদি 
বদন-ভূষণে জড়িত অপুর্ব কুন্বরী রশিনারাকে গিরিছুর্গের মন্তোহর ভবনে" 
দেখিতেন, তবে তাহার প্রণয়ের অন্থুরোধে চির-প্রচলিত জাতিগৌরব. 
পরিত্যাগ করিতেন কি না, বলিতে পারি না। এই বিজাতীয় রাজকন্যার 
মানরঙ্গার অনুরোধে আত্ম প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তত হুইতেন কি ন!, 
বলিতে পারি না। অতএব শিবলী হিন্দু হইয়াও এই যবনবালার রূপ 
দেখিয়া ঝুলমর্ধযাদা পরিত্যাগ করিতে যে প্রস্তুত হইবেন, এবং তাহার জন্ত 
ষে প্রাণকে তৃণের স্যার জ্ঞান করিবেন, তাহ! বড় আশ্চর্য্য নহে। | 

যখন বালার্ককর-সংলগ্নে হূ্গপ্রাঝার প্রদীপ্ত হইল, তখন শিবনী শষ! 
পরিত্যাগ পুর্ধক ঘথাবিধি নিত্যকর্ সমাধ। করিয়] রশিনারার মন্দিরে গমন 
করিলেন, এবং দেখিলেন, রশিনার! নয়নপ্রমুত্রিত করিয়া! পরমার্থ চিন্তায় 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাহার সেই অকৃত্রিম ভক্তি, সম দম প্রীতি প্রস্নতা 
এবং তৎকালোচিত মুখী সন্দর্শন করিয়া শিবজী অবাক্‌ হইয়া! রহিলেন। 

অনেক বিলম্বের পর, রশিনার উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করষোড়ে কছি- 
লেন, «পরম পিতঃ! দাসীকে স্বণা করিবেন মা) আপনার যাহা ইচ্ছা, 
সেই আমার মঙ্গল।. আমি ইহ জন্মে আর কিছুরই অভিলাধিনী নহি; 
ধন, মান, বিদ্যা! বুদ্ধি-্যাঁহাকে যাহাকে শখের আকর বলিয়া! মনুব্যে 
প্রাণাস্ত করে, জামি'আপনার প্রসাথে দে মকল পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ 


৬: শিমারা - 
করিতেছি) কিন্ত, এক দিনের নিমিত্তে ও ুখী হইতে গারি নাই? ছে 
জগৎপিত: বিভো।! আমি যে তোমার কতন্ধপ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাহা 
তুমি সকলই জানিতেছ, কায়মনো বাক্যে অস্ভুতাপিত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি, তুমি আমায় সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত কর। অন্তর্যামিন্‌ ! 
আমার অস্তরে যাহ! আছে, সে সকলই তুমি জানিতেছ,--আমি মনে মন 
যান্ধার কুশল কামনা করি, যাহার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, ধাহার 
বিষগ্্র-বদন নিরীক্ষণ করিলে আমার হৃদ" বিদীর্ঘ হন্বৎ সেই প্রাণাধিক 
প্রিয়তমকে সর্বাংশে সুখী কর। আমার পিতার পাঁপমতি পরিষ্কার করির! 
দাও, তিনি যেন বিধর্ী বলিয়। ইহার প্রতি হিংসা না করেন, আমার মনো" 
মত কাঁধ্য করিতে যেন বিমুখ না হন। হে বিশ্বহর! শশ্মানে, মশানে, 
সাগরে, প্রান্তরে, সংগ্রামে, স্বর্ধতে আমার প্রিয়জাজনকে রক্ষা কর। ছে 
আনাথবন্ধো। ! আমি মনে মনে ঝাহাকে বিবাহ করিয়াছি, ষিনি আমার জন্য 
সর্ধন্ব পরিত্যাগ করিতে কুষ্টিত নহেন, এমন প্রাণেশ্বরের মুর্তি যাবজ্জীবন 
যেন আমার.চিত্পটে অক্কিত থাকে, কিছুতেই যেন €স মৃত্তি আমার মন 
হইতে বিচলিত না হয়। হে সর্বমন্গলালয়! আমার গ্রাণাধিকশিবজীর 
অশিব নাশ কর। তোমার নিকট এই ভিক্ষণ, যেন শিবন্সী ভিন্ন অন্ত কোন 
পুকষে আমার মন বিচলিত ন1 হয়! 

শিবজীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদক্ব-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জালিয়। দিল। 
রশিনারা কান্তিক মনে ঈশ্বর-চিস্তা করিতেছিলেন বলির শিবজীর আগমন: 
জানিতে পারেন নাই । শিবনজী রশিনারার মনৌগত ভাঁব জানিতে পারিয়। 
মহাহলাদিত হুইলেন। তখন, তিনি পল্যন্ক হইতে উঠিয়া! ষথায় রশিনার! 
বসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়! স্বকরে সুম্মারীর করপল্লাব গ্রহণ করিলেন। 
_বশিনারা সচকিত হইয়! মুখ ঝ্িরাইয়। দেখিলেন, শিবজী তাহার হস্ত ধারণ 
করিয়া ঈষৎ হাঁসিতেছেন। ইহাতে সলজ্জ তাবে ঈষৎ হান্তসহকারে মুখা- 
বনত করিলেন রশিনায়াকে লজ্জিত দেখিয়! মঙ্থারাষ্্রপতি কহিলেন, 

“প্রিয় ! ইহাতে লজ্জা কি? প্রিয়তয়ের কুশল-কামন! কে ন। করিয! 
থাকে ?* রশিনারার বিকসিত সুখ আরও বিকসিত হুইল। শিব্জী দেখি- 
লেন,হর্ষ'একদিত প্রসু্ন বদন কিছু বিশু) েন প্রন্ফ,টিত পঙ্কণের উপর 
উষৎ শৈবাল চিহ্ন বিবাজিত রহিয়াছে । পরে উত্ভপ্ে পল্যক্ষের উপরে উপ- 
বিষ্ট হইলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথ! কহিলেন না। পরে রশি” 


গ্রণয়িনী সম্ভাঁষণে ! ৫৭ 


মার মুখে বস্ত্র দির মৃহ্ম্বরে.কহিতে লাগিলেন, পশ্রির়তম ! দৈবগতিকে 
মনের কথ! শুনিলে ঃ আর মনের কবাট বন্ধ করিরাই বাফলকি? আম 
কোন বিশেৰ বিদ্ব'নবন্ধন ভাব গোপন করিয়] রাখিয়াছিলাম, একাল পধ্যন্ত 
তোমার সহিত প্রিয়সম্তভষ করি নাই; অধিক কি? করিতান কিনা, 
তাহাও বলিতে পারি না । কিন্তু, তুমি আমার-মনের সন্তোষ-সাধনের জন্য 
ষেঘন দর্ধবদাই ব্যস্ত, বোধ হয়, (তুমি জান না) আমার মনও তোমাপেক্ষা 
অধিক ন্যুন না হইবে । এক্ষণে সবিনয়ে গ্রার্থন। করিতেছি, তুমি স্মৃতিকে 

বিশ্মরণ হুদে বিসর্জন করঃ আমাকে ম্মরণ করিয়া আর সম্তাপিত হইও ন[। 
প্রিরতম ! আমাকে ভালবাসিয়া কেন চিরস্থে জলাঞ্লি প্রদান কর? 
বুদ্ধিমান সকল পরিভাগ করিতে পারেন, কিন্ত প্রাণান্তেও শ্বদেশ-বাৎ- 
সল্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেন আর তুমি--” বলিতে বলিতে 
রশিনারার কঠরোধ হইয়। আমিল ; চক্ষে বস্ত্র দিয়। নিঃশব্ে রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

পদ্ম শিশিরে নষ্ট হয্স, অনলোন্তাপে ধাতু দ্রব হয়, একথ] যথার্থ বটে; 
অত এব, যে চিন্ত সহজে বিচলিত হয় না, এমন পদার্থ যে ভাব-বিরহাশক্কায় 
বিচলিত হইবে, তাহার তৈচিত্র কি? 

কত শত সেনার সহিত বুদ্ধ করিতে ষাহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই, 
প্রাণ হুল্য ্বজন'বিরোগও যে পাষাণহ্বদয়কে শোকফাগ্রিতে ছুব করিতে অক্ষম 
হইরাছে, রশিনারার কারুণারসপূরিত বাক্যে আজি সেই পাষাণময় হৃদয় 
দ্রবীভূত হইয়া! গেল। 

রশিনার] যেরুপ ভাবে কথ। কহিলেন, তাহাতে  শিবজী আর ধৈর্য্য 
ধরিয় থাকিতে পারিলেন না) সমধিক কাতর হইর| পড়িলেন। এবং 
মুগ্ধকারিণী রমণীর সকরুণ €কামল বাক্য শ্রবণ করির1, ও তাহাকে রোদন 
করিতে দেখিয়।) তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন না করিবেন 
কেন? প্রিয়ভাষিনী যুবতী গৃহ্নীর রোদন দেখিলে পাঠক মহাশয়ের চক্ষে 
কি দরদরিত ধারা বিগলিত হয় না? ... 

শিবজী অনেক ক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিশ্যাগ- 
পূর্বক চক্ষের জল মুছিলেন। এক হন্ত রশিনারার অংশে বিস্তাম পুর্ব 
অপর-হন্ত দ্বার। তাহার চিবুক ধারণ করির। সুমধুর”্সন্সেহ বাক্যে কহিলেন, 
“কাহাকে ভুলিতে পরামর্শ দিতেই? যেমু্ডি আমার হৃদ্মগ্যে অহ্রহঃ 

৮ 


৫৮ রশিনারা 


বিরাজ করিতেছে, কি নিদ্রা, কি স্বপ্নে, কিজাগ্রতে যেমুখ তিলার্ধ অন্ত 
বিশ্বত হইতে পারি নাঃ যে,মৃত্তি ধ্যান করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিব," 
প্রিরতমে ! যত দিন মেদমাংসবিশিষ্ট দেহ থাকিবে, তত দিন তোমাকে 
আমি ভূলিতে পারিব না! তোমার জন্ত স্বদেশ কেন? আমি প্রাণ বিসঙ্ছন 
দিব, তথাচ তুমি আমার হৃদয় মধ্যে বন্ধমূল হুইয়। থাকিবে, হৃদয়-মধ্যে হদ- 
মেখ্বরী হইয়া! বিরাজ করিবে ।” ইহা! কহিয়া শিবজী চক্ষের জল ফেলিতে 
লাগিলেন) এবং বসনাগ্রভাগ দ্বার! রশিনারার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন । 

“একি, প্রাণাধিক! তুমি কাদিতেছ কেন?” ইহ! বলিয়। রশিনার! 
অজন্র চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন; ওড়নাগ্রভাগ দ্বারা শিবজীর চক্ষের 
জল মুছাইতে.লাগিলেন। 

ক্ষণকাল পরে শিবঙী কহিলেন, প্্কাদিব না? প্রিয়ে! আমি অনেক 
যন্ত্রণা সহা করিতে পারি, কিন্তু তোমার মুখ মলিন দেখিলে, আমার যে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়, তোমাকে কাদিতে দেখিলে যে আমি পৃথিবী শুন্য দেখি, ইহা কি 
তুমি জান ন1?” 

রশিনারা আবার সেই ন্ধপ ভাবে কহিলেন, “ম্বামিন্‌ ! ধৈর্য্য ধর ) তুচ্ছ 
একট। রমণীর জন্ত এত উতলা হও কেন? তুমি হিন্দু, আমি যবনী,. 
আমাকে পরিত্যাগ কর, কি জন্ত চিরন্তন জাতিগৌরব পরিত্যাগ কর? আনৃষ্ট- 
চক্রের গতিকে আমি সম্তাপসাগরে,্ডুব দিয়াছি। তুমি কুশলে থাক, জগদীশ্বর 
তোমাকে সখী করুন, এই ইচ্ছ1, দ্বিতীয় আর ইচ্ছা নাই।” € 

শিবী ক্ষণকাল নীরব! পরে কহিলেন, “রশিনারা, তুমি কি জান না, 
যে, তোষার তুল্য র্বীর সহবাসে বনবাসও ন্বর্থভোগ | জাতিগোৌরব লইয়। 
কিছইবে? আম তোমার অন্ত সংসার ত্যাগ করিতে হয়, করিব; তথাচ 
তোমাকে ভূলিব না 1? 

.ঝ। আমি কি তোমার সহবাম-জমিত সুখভোগের বাহ করি না? 
কিন্তু আমার জন্কই যে তুমি আমার পিতার বিরাগভাঙ্গন হইয়াছ, সে কণ! 
আমি কেমন করিয়। বিশ্বৃত হইব ?* 

শি। “তোমার পিতার বিরাগে আমার কি?* 

র। “তুমি ভর না কর, কিন্ত মামি তাহার কণ্ঠ! 1” 

শি। “রশিনার1, তৃমি আর কোন অনিষ্টাশঙ্ক। করিও না। পরিণামে 
জামর। সুধী হইব।” 


দ্বৈরথ যুদ্ধে। ৪৯ 


এই কথ! শ্রবণ করিয়া 'রশিনারা মৌনী হইয়! রহিলেন। ক্ষণকাল 
পরে অতি বিমর্ষ ভাবে কহিলেম, "আজি হঠাৎ মনের দ্বার খুলিল নচেৎ 
এ পোড়া হৃদয়ের তাপ কখনও তুমি জানিতে পারিতে না। আমি সংসারে 
মনস্তাঁপ পাইবাঁর জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।----" আর বলিলেন ন]। 
চক্ষে বস্ত্র দিয়া কাদিতে লাগিলেন । 

শিবজী অতি ত্রস্ত হইয়!. গাত্রোথান করিলেন । এবং অনি নৈরাশ্ের 
সহিত কহিলেন, পবিধাতার যদ্দি এইরূপ অভিপ্রারই হয়া থাকে, তবে 
আত্ম প্রাণ বিসর্ভন দিব। তুমিই যদি আনার না হইলে, তবে শক্রর. অসিই 
সমধিক সুখকর । প্রিয়ে! গ্রসয্ন হুইয়! বিদায় দাও, ছুরাত্ম। সেনানীর 
সহিত যুদ্ধে গমন করি, হয়ত আমি তাহাকে সংহার করিব, নয় তাহারই 
স্থৃতীক্ষ থড্ো সকল আশা-ভরসা পুর্ণ করিব |” 

রশিনার] তাহার চক্ষে চক্ষুঃস্থাপন করিয়া! কছিলেন, “রণে অগ্রসর হও । 

গ্রামে বাধা দেওয়। বীরাঙ্গনার কর্তবয নহে । তুমি যুদ্ধে জয়ী হও, ঈশ্বর 

তোমার মঙ্গল করুন ।* এই বলিয়! বাশ্প।কুলিত লোচনে তাহাকে বিদায় 
দিলেন। শিবজীও সজলনয়নে রশিনারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রঙ্গভূমে 
চলিয়া গেলেন । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
দ্বৈরথ যুদ্ধে । 


রশিনারাঁর নিকট হইতে বিদয় লইয়া শিবজী যখন রপ্ষভৃমে গমন করেন, 
তখন বেলা'চারি ছয় দণ্ড হইয়াছিল। তথায় উপস্থিত হুইয়!, মাস্কানীকে 
আহ্বান জন্য সন্িছিত ভনৈক সৈনিককে পাঠাইলেন। মাঙ্কাজী রশিনারার 
পত্রার্থ অবগত হইয়া, যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শিপাহীর 
মুখে প্রভুর আহ্বান শ্রবণ করিয়! মহাবিমর্ষ হইলেন। কি করেন, গরভূর 
আল্ঞ] লঙ্ঘন অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া! পদোচিত পরিচ্জুদাদি পরিধান 
করিলেন ? যাত্রার সময়ে তাহার হৃদয় ক(পিতে লাগিল, পশ্চাৎ বাধ। পড়িতে 
লাগিল, সম্মুণে বিবিধ অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন। সেনানী শঙ্কিত হইয়া 
রাজমনিধানে উপছিত হইলেন। 


উঃ রশিনারা । 


মা্বাত্রী প্রথমে যখাবিধি অনুসারে অভিবাদন করিয়া নন্বভাবে কহিলেন, 
"মহারাজ! আজ্ঞাকারী দাস উপস্থিত; বব্নর্দিগকে.কি আক্রমণ করিতে 
হইবে ? অনুমতি করুন, দাস গমনে প্রস্তত |" |] | 

শিবর্জী মন্তকোন্নত করিয়া তীত্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি] 
অতি গন্তীর স্বরে কহিলেন, “রণেরই গ্রীয়োজন বটে, কিন্তু ঘবনের। "আম্মি 
কালি শক্রতা করিতেছে না, এক্ষণে দেখিতেছি, তুমিই আমার শক্র 
হুইর়াছ )-সশঙ্্ আছ, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও)” 

শিবীর লোহিত মুত্তি দেখিয়া! সেনানী ভীত হুইলেন। আকাশ 
গাতাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিরাও কোন অপরাধ করিয়াছেন কি ন1, স্মরণ হইল 
না। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চিত্ত করির়া কহিলেন,-_- 

“মহারাজ! দাস কি অপরাধ করিল? অপরাধ করিয়। থাকে, যথানিয়মে 

দণ্ডাজ। হউক | চতুর রশিনারার প্রতি সেনাপতির দৃঢ় বিশ্বাস তজ্জন্য 
সেকথা তিনি ভ্রমেও মনে করিলেন না। 
_ শিব্ী ক্রোধভীষণ স্বরে কহিলেন, “অরে নরাধম ! কল্য অপরাহ্ছে 
তুই কি তোর পদোচিত কার্ধ্য করিয়াছিস? সেই স্ত্রীপোকটি যে আমার 
আশ্রিত, তুই তাঁহ। জাঁনিয়ও তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহ'র করিয়াছিস,-- 
রে বিশ্বাস ঘাতক ! তোর অসাধ্য কন্ম নাই |» শিবন্ী ইহা বলিয়া! সেনা- 
নীর প্রতুত্তরের অবকাশ দিলেন ন1। কটিবদ্ধ হইতে স্বশাণিত অমি কোষ- 
শূন্ত করিয়। ভীমচীংকার পূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিলেন। 

রণোম্মন্ত শিবজীকে দেখিয়। সেনানী কিছু মাত্র শঙ্কিত হইলেন না। 
বরং অতি শীপ্ব কৃপাণের কোষ মুক্ত করিয়। তাহার প্রতিযোগী হইয়। 
ঈাড়াইলেন। পু 

দর্শকক্র্গ উভয়কে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অবাক হুইয়! রহিলেন। 

প্রথমে শিবজী শন্‌ শন্‌ শব্খে অসি সঞ্চালন করিতে করিতে হুঙ্কার রবে 
সেনারননীর বধোদ্দেশে তাহার মন্তক লক্ষ্য করিয়৷ খড় প্রহার করিলেন । 
মাক্কাজীও শীন্ত হাস্তে খন্ড চালন। করিয়|! তাহার উদ্যম ব্যর্থ করিলেন। 
(পরে যুগলকরে বজমুষ্টিতে অলিধারণ করিঝা লক্কত্যাগে শিবজীর হস্তে 
আঘাত করিলেন । তখন যদি মহ্থারাক্্পতি বিশেষ সাবধান না! হইচ্ছেন, 
তবে মেই আঘাতেই তীহ্থাকে ছিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে হইত, তাহার আর সন্দেহ 
নাই। কিন্তযুদ্ধবিশারদ শিবলী সেশানীর অসি তাহার অঙ্গে নিক্ষিপ্ত 


ছৈরথ যুদ্ধে । ৬% 


হইবার পূর্ব্বেই উল্লম্ফন পরিত্যাগ করিয়া! কিছু অস্তরে পড়িয়ছিলেন বলিয়া 
রক্ষা! পাইলেন । উভয়ে উভয়ের নাশেচ্ছার পুনঃপুনঃ মহা চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন) কিন্তু উভয়েই মহাবীর রণবিপ্যা-বিশারদ ; অনেক ক্ষণ যুদ্ধ 
করিয়াও কেহ কাহার গাত্রে অন্ত্রাঘধাত করিতে পারিলেন ন1। 

অনস্তর উভয়ে জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। 
শিবজী চীৎকার করির়। কহিলেন, “ছুরাত্মন্? আত্মরক্ষা কর্‌।” এই বলিয়! 
মহাঁবেগে লম্ফ প্রদান করিয়! ভূমিতে পড়িলেন। সেই সঙ্গে শ্বীয় অপি 
সেনানীর আ্ন্ধদেশে আমুল প্রয়োগ করিলেন। মাঙ্কাজী যদিও তাহার 
আঘাতের প্রতিঘাত করিলেন, কিন্ধ, শিবজীর অমির অগ্রভাগ তাহার 
স্কন্ধদেশের কবজ বিদীর্ণ করিয়] শরীরে প্রবেশ করিল। দারুণ প্রহ্থারে শর- 
বিদ্ধ শার্দলের স্যার সেনানী প্রচণ্ড হইয়৷ উঠিলেন। মহাক্রোধে ভীষণ 
রবে গঞ্জন করিয়া শিবজীর প্রতি খড়গ প্রয়োগ করিলেন। শিবজীও 
সুকৌশলে পুনরাঘাত দ্বার আপনাকে রক্ষ। করিলেন । 

এই রূপে গ্রহরাপ্ধ কাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাঁহাকে পরাস্ত করিতে 
পাঁরিলেন না। শারদীয় প্রচণ্ড রবিকিরণে,-বিশেষ রণপরিশ্রমে উভয়েই 
ঘন্মাক্তকলেবর হইলেন। তীাহাদিগের দ্রুত সঞ্চালিত অসিদ্বয়ের উপরি 
হুূর্য্যকর প্রপতিত হওয়াতে বিহ্যৎ্চকিতবৎ্ বোঁধ হইতে লাগিল। রণে মত্ত 
হইয়ছিলেন বলিয়া কোন কষ্টই তাঁহাদের অনুভূত হইলন]। 

উভয়ে অনি ধারণ করিয়! মগ্ডুলীবদ্ধ হইয়! ঘুরিতে লাগিলেন ; এমন 
সময়ে শিবজী সিংভনাদ পূর্বক সেনানীর খজো স্বীয় খড়গ প্রহার করিলেন ঃ 
বিষম আঘাতে কাহার অপি হস্তচ্যুত হুইয়। দূরে নিক্ষিপ্ত এবং ভগ্ন হইয় 
গেল। শিবজী এই অবকাশে যমন পুনরাধাত করিতে অসি উঠাইলেন, 
অমনি মান্ধীজী তাহার পদতলে পড়িয়া! বলিয়া উঠিলেন,-_ 

«মহারাজ, রণে ক্ষম। দিন, ক্ষমা! দিন !” | 

শিবঙ্গী দেখিয়। উচ্চ হাস্ত' করিলেন । এবং অনি নংযম করিয়। কহিলেন). 

তোমাকে ক্ষমা করিব না, যুদ্ধ কর।” 

তখন সেনানী অতি দ্ীনবচনে কহিলেন, ““মহারাজ ! যে অপরাধ 
করিয়াছিলাম, তাঁহার সম্পূর্ণ দণ্ড হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষান্ত হউন ।* 

শিবছী কিছু উগ্রভাবে কহিলেন, “সম্পূর্ণ দণ্ড কই হইয়াছে! তোমার 
শিরশ্ছেদ করিব 7, 
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সেনানীও তেতীয়ান্‌ পুরুষ; অমনি বলিয়া] উষ্ভিলেন, "আমি এক্ষণে 
[নরস্ত্র! অন্ত্রবিহীনের অঙ্গে আঘাত কর! কাপুরুষের কর্ম ।” 

শিবন্ধী জনৈক সৈনিকের গতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে তাহার মনো- 
শত ভাব বুঝিতে পারিয়! স্বীয় অসি সেনানীর করে অর্পণ করিল । দেনানী 
খড়গ পাইবাঁমাত্র ক্রোধে অধ্দীর হইয়া কহিলেন, 

"মহারাজ ! এত ক্ষণ আমি সম্কুচিত চিত্তে যুদ্ধ করিতেছিলাম ) আপনি 
কিছুতেই উপরোধ মানিলেন না, এক্ষণে আমার হস্তের বেগ সংবরণ করুন ॥ 

মাঙ্কাদ্রী এই বলির! ভীম চীৎকার পুর্ব্বক স্তেনবৎ বেগে শিবজীর সপ্মথ 
হইতে দূরে গেলেন এবং তথায় তিলার্ধ কাল মাত্র বিলম্ব করিয়! লম্ফ 
প্রদান করত শিবনীর মস্তক লক্ষ্য করিয় খড়গাঘাত করিলেন। অসি 
মস্তকে লাগিল না; কিন্ত তাহার গ্রীবাদেশে এপ আঘাত লাগিল যে, অন্ত 
আর কেহ হইলে সেই সময়েই ভূতলশায়ী হইতেন ঠ কিন্তু শিবজী মহাবীর্ধ্য- 
শালী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং দৃঢ়কায়) সে আঘাত তথন তৃণের ন্যায় জ্ঞান করি! 
ভাহার গ্রীবা হইতে সেনানীর, অসি উঠাইবার পূর্বেই তাহার সব্য হত্ডে 
এরূপ আঘাত করিলেন, যে, সেই আঘাতেই মাঙ্কাজী চীৎকার পুর্ববক ধরা- 
শায়ী হইলেন। শিবজীর জসিগ্রয়োগ কিছু বক্রভাবে হইয়াছিল বলিয়! 
সেনাপতির বাঁমষেতর হস্ত দ্বিধা হইল না, কিন্তু ক্ষত স্থান হইতে শরীরস্থ 
সমুদায় শোণিত শ্রোত বেগে বহির্গত হওয়াতে তাহার দেহ ক্রমে অবশ-_ 
পরে মুমূর্ধ, হইয়া! ধরাতলে পড়িয়া রহিলেন। 

শিবজী অনুচরগণ সহিত বিশেষ পরীক্ষা করিয়। দেখিলেন, যে, সেনানা্ি 
গ্রাণবিয়োগ হইয়াছে । তখন ভিনি তাহার মৃতদেহ ছুর্গনিম়্ের যে স্কানে 
হত ব্যক্তিগণের গলিত শব থাকিত, তথাযু অবতারিত করিতে ভৃত্যবর্গকে 
অন্বমতি করিয়1, অতি বিষগ্বদনে শয়নাগারে প্রস্থান করিলেন। পরি- 
চারকগণও আজ্ঞমাত্র মুমূর্ধর পদযুগলে রজ্চুবন্ধন করিয়া, ছূর্গনিয়ে 
নিক্ষেপ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল । 


শক 


দুরের 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
কগ্র-শয়নে | 


শয়নকক্ষার গমন করিয়া শিবন্ী কবজাদি পরিত্যাগ করিলেন। মাঙ্কা- 
জীর আঘাতে তাহার গ্রীবাদেশের শির! সকল বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছিল। 
রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইতেছে! অস্ত্রাদি পরিতাগ করিয়1 আসন গ্রংণ করি- 
লেন) যতই পরিশ্রমজনিত রেশ দূর হইতে লাগিল, ততই ক্ষতম্থান হইতে 
রক্তআ্াব হইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়! আসিল, দেহ কম্পিত হইভে 
লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ;৮--তখন তিনি অতি কষ্টে আসন 
হইতে শধ্যায় গমন করিয়। অন্বট স্বরে কহিলেন,-_- 

পপ্রিয়ে, রশিনার1। মৃত, যৃত্ুযু- দেখা দাও ?” তিনি আর কিছু বলিতে 
পািলেন না; পল্যঙ্কের উপরে হুতচেতনে শয়ান রহিলেন। 

গোলাবী কক্ষান্তর হইতে এই কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়! উদ শ্বাসে 
দৌড়িয়া শিবজীর নিকট আতির। উপস্থিত হইল। এবং দেখিল, শিবদী 
শে(ণিতার্্-বননে হতচেতনে পড়িয়া রহিয়াছেন; গতীর ক্ষতস্থান হইতে 
রষ্ঠআোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া! শধ্যা তল প্লাবিত হইতেছে । পরি- 
চারিক। রোদন করিতে করিতে কছিল, “মহারাজ! মহারাজ ! একি ! আঅ।- 
আযা-অয।!,ঃ অনেক যত্বেও তাহার চৈতন্-সম্পাদদন করিতে পারল ন1। 
গোলাবী তখন হতাস হুইয়। তথ হইতে গমন করিয়। হুর্গবাসিগণকে সংবাদ 
দিল। রাজার অমঙ্গলবার্ত! শ্রবণ করিয়। যে যেখানে যে ভাবে ছিল, সক্‌- 
লেই উদ্ধ্াসে কক্ষাভিমুখে প্রধাবিত হইল । 

অনস্তর পরিচারিক। রশিনারার নিকটে উপস্থিত হনয়! চক্ষের জল 
ফেলিতে ফেলিতে সমুদ্বায় বিষয় নিবেদন করিল। বাদশাহনন্দিনী দাদীর 
মুখে শিবলীর বিপদ শুনিয়। নিম্পন্দের স্তাঁয় হইলেন। মুখের ভাব বিকৃত 
হইল, চক্ষুঃ বারিভারাক্রান্ত হইল, মন্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গির। পড়িল, 
হৃদয়ের প্রজ্বলিতত অনেলে যেন ঘ্ৃন্তান্ছতি পড়িল। তখন তিনি রোদন ন! 

করিয়া শ্থির থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে আত্মকর্পশ সকল 
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আন্দোলন করিতে লাগিলেন) তূতপূর্ব বৃত্তান্ত সকল স্ৃতিপথে উদ্দিত 
হওয়াতে অনুভাপজনিত কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। 

রশিনার।, তুমি বুদ্ধিমতী, পরিণামদর্শিশী। এ কথ! আমি কেন? বোধ 
হয়, পাঠক মহোদয়গণ 9 অস্বীকার করিতে পারিবেন না । তুমি সকল বিষ- 
ই বিজ্ঞের হ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলে? কিন্তু একটি কর্মে তোমার বিবে- 
চনার ক্রটি মাছে। সেকি কর্ম? শিবজীর সহিত প্রিয়লভ্তাষণ। একথায় 
তোমার যদিও আপত্তি থাকুক, কিন্তু তাহ। অংমাদের চিত্তগ্রাহ নহে। কেনন। 
বিবেচন1 করিয়া দেখ, ষদি আজি শিবজীর প্রাণধিয়োগ হয়, বা কালে তুমি 
তাহার চক্ষুরস্তরে অবস্থিতি কর তখন তোমার মন ইহ! বলিয়া অবশ্তই রোদন 
করিবে, অন্কুক্কাপে জলিবে, যে, “কেন আমি মনে মনে অন্ুরাগেণী 
হুইপাও প্রিয়বরের সহিত প্রণর-সম্ভাবণ না| করিয়াছিলাম 1৮ এক্ষণে তুমি 
যে আশঙ্কা মনে করির়। দাম্পত্য-সুথ হইতে আপনাকে অন্তরে রাখিয়াছ, 
পরে আবার মেই আশঙ্কাঁকেই তিরস্কার করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে 
যত্ব করিবে । এ বিষম যন্ত্রণা হইতে গ্রন্থকার তোম।কে মুক্ত করিতে পারি- 
লেন ন।? গ্রস্থকারও দোষী নহেন, কেনন।, আদৃষ্টে ছুঃখ থাকিলে কাহারও 
থণ্ডাইবার সাধ্য নাই। তোমার অদৃষ্টচক্রের যেরূপ বিষম গতি, তাহাতে 
তোনার কর্মক্ষেত্রে যেখানে যেন্ধপ বীর পতিত হইয়াছে, সেখানে সেই রূপ 
বৃক্ষই হইবে, কালে সেই রূপ ফলই ফলিবে। 

আর ভাবিলে কি হইবে? বুথ! চক্ষের জল ফেলিলে কি হইবে? যা, 
যেখানে সোমার প্রাণার্ধিক অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন, তথায় গমন কর? 
পরমেশ্বরের নিকটন্ঠাহার কুশল-কামন। কর, কারিক পরিশ্রমের দ্বার যথা" 
বিধি পীড়িতের শুশ্রষা কর, আত্মকর্্ম সাধনের জন্ত যাহা! যাহা কর! কর্তব্য, 
কর; পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই পাইবে । 

রশিনার! চঞ্চল-চিত্তে তথ| হইতে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। 
শয্যাখারী মহারাট্রপতিকে নিরীক্ষণ করিয়। প্রস্তর-মুণ্তিবৎ দণ্ডায়মান রছি- 
লেন? চক্ষু হইতে দ্বরদরিত অশ্রুধার1 বিগলিত হইতে লাগিল? নির্ববাত 
নিফল্প- প্রদীপের স্তায় অতি স্থির হুইয়। রহিলেন। গাত্রের বনন পর্যযস্ত 
নড়িতেছে ন। | 

হুতটৈতন্ত শিবজীর মুখে রক্তের চিহ্ন মাত্র নাই? মুখে ঈবৎ পাুবর্ণ 
প্রকটিত হইয়াছে; কুধির-প্লাবিত শধ্যায় লম্ঘবান হুইয়। শায়িত রছিয়ছেন,। 


রুগ্-শয়নে | ৬৫ 


ফেবল যন্ত্রণার বেগ অথরণ জন্য মধ্যে মধ্যে *মাতঃ! পিতঃ 1” কখন বা 
ততি মহ, অতি অন্ফ,ট্বরে রশিনারার নাম উচ্চারণ করিতেছেন ও দীর্ঘ 
নিশান পরিভ্যাগ করিতেছেন । 

রশিনারা দেখিলেন, কক্ষাটি লোকে পরিপূর্ণ, জনতায় পরিপূর্ণ । 
পীড়িতের আরোগ্যের জন্য সকলেই ব্যস্ত; ভিষক পরম যত্বে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করিতেছেন) পরিচারিকাগণ শিবজীর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেছে, 
কিছুতেই রক্তশ্রাধ নিবারিত হইতেছে ন। রশিনারা তখন একেবারে 
রোগীর শিয়রে গিয়া! বসিলেন ? স্বহত্তে পীড়িতের শুশ্রষা করিতে লাগিলেন; 

পরের ছিতসাধনের জন্তই বোধ হয়, ভূতলে রমণীকুলের সৃষ্টি হইয়াছে! 
পাঠকমছাশয়ের এপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, কামিনীগণ অতি হিংসা- 
পরতন্ত্রা, কলহপ্রিয়!, এবং আত্মাভিমানিনী । কিন্ত যদি এই সাক্ষাৎ মুর্তিমতী 
পরহিতৈধিতারূপ রমণীর প্রণয়মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে কখনই রমশী- 
দিগের গ্রতি আপনি অবজ্ঞ। করিতেন না। বিশেষতঃ কে ন। পীড়িতশধ্যায় 
শয়ন করিয়াছেন? আত্ম ব1 প্রতিবেশীর রমণী কর্তক বোধ হয় অবশ্তই 
গুশ্রাধান্বিত হইয়া! থাকিবেন; একবার সেই: যন্ত্রণাদায়ক রুগ্রশষ্যা শ্মরণ 
করুন। স্ত্রীলোক অবোধই হউক, আর হিংসাপরাই হউক, পাঠক মহাশয় 
একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে, পরছুঃখে রমণী যেমন গলিয়। যায়, 
পুরুষ. তেমন নয়। 

*রশিনারা ভিষক্-দত্ত ওষধ লইয়া! বারঘ্ার রোগীকে পান করাইতে লাগি- 
লেন। চিকিৎসক পিকটে বসিয়া ওষধ-সেৰনের ব্যবস্থা করিয়! দিতে 
লাগিলেন? অনেক রূপে ভেষজ প্রয়োগ করিয়া শিবজীর রক্তজ্রাব নিবারণ 
করিলেন। তখন ভিষক্‌প্রফুল্লমু্থে কহিলেন, "আর কোন চিত্ত! নাই, এত 
শীপ্র যখন রক্তশ্রাব নিবারিত হইয়াছে, তখন আর মহা'রাজকে সুস্থ করিতে 
আমার কষ্ট হইবে 71” . 

ইহা শুনি] রশিনাঁরাঁর বিশুফ মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, “কত 
শণে ইহার চৈতগ্ত হইবে ?+, 
ভি। যত ক্ষণ জরত্যাগ ন1 হয়, তত ক্ষণ জ্ঞান হইবে ন1।” 
র। জরত্যাগের বিলম্ব কি? 
ভি। “রজনী প্রভাত পর্্যস্ত |» 
র। প্বাহ্যে যেক্ূপ দেখা বাইতেছে, অন্তরে ত সেয়প নয় ?, 
রী | 


৬৬ রশিনাঁরা | 


ভি। প্ন1, ধাতুর দিব্য শমত1।” 

র। পগুনির। সুখী হইলাম । আপনি যে কথা আমাকে গুনাইলেনঃ 
যদি এই সামন্ত বস্তু তাহার প্রকৃত পুরস্কার নহে, কিন্ত গ্রহণ করিলে 
আমি সন্তুষ্ট হইব। আর ইনি আরোগ্য লাভ করিলে আপনি যাছাতে 
তুষ্ট হন, তাহাই পুরস্কার দ্িব।” ইহা! বলিয়! বহুমূল্য পাল্লার কণ্ঠী ক 
কইতে উন্মোচন করিয়! ভিষকের হস্তে অর্ধ করিলেন । 

ভি। (আশ্চর্থ্যাস্থিত হইয়1) “মা! এক্ষণে আমি ইহ! লইব ন। মহা" 
রাজ ব্যাধিমুক্ত হইলে লইব।” এই বলিয়া পান্নার বষ্ঠী প্রত্যর্পণ করিতে 
উদ্যন্ড হইলেন। 

র। প্মহাঁশয় ! আমি যদি আপনাকে ইহ! দিয়] সখী হই, তবে 
আপনি কেন গ্রহণ করিবেন ন! ?”, 

ভি।. “মা! তুমি অক্ষয় স্থখ ভোগ কর। আমি গ্রহণ করিলাম ।” 

র। “আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম |” 

অনস্তর চিকিৎসক হস্ত ধরিয়া দেখিলেন » এবং কহিলেন, “আপনার! 
কোন রূপ টিস্ত। করিবেন না) ওষধ-সেবনের যেরূপ নিয়ম বলির। দিয়াছ্ছি, 
তাহার যেন কোন প্রকার ক্রটি হয় না । এক্ষণে আমি চলিলাষ, আর 
কোন রূপ উপসর্গ হইবার সম্ভাবন। নাই ।+ ভিষক ইহ] বলিয়। গাত্রো- 
খান করিলেন। রশিনাঁরা তখন ম্ৃছুত্বরে কহিলেন,___ 

*অর্বপনি আবার কখন আসিবেন ?” 

ভিষক্‌ কহিলেন, “এক প্রহর রাত্রির পর ।* 

রজনী সার্ধাপ্রহ্র অতীত হইল । কক্ষটি বহুবিধ প্রদীপ দ্বারা উজ্জ্লিত 
হইতেছে, সুগন্ধ বন্তর সুগন্ধে গৃহটি আমোদিত করিতেছে । তখন, তথায় 
লোকের জনত। মাত্র ছিল না, কেবঙ্গ রশিনার। প্রভৃতি রমীগণ রোগ্ীর 
গুশ্রাষা করিতেছেন, আর কয়েকজন পরিচারক.চিকিৎসকের প্রার্থনীয় বস্ত 
সংগ্রহ জন্ত তথায় উপস্থিত রহিয়াছে । 

শিবজীর অর পরিত্যাগ হইতেছে না, দ্েখিয়। চিকিৎসক মহাঁচিদ্তিত হুই- 
লেন । গজন্ত-নির্ষিত একথানি চৌপাইর উপরি স্বর্ণপাত্রে কি একটি ওবধ 
ছিল, ভিষক্‌ তাহা হন্তে করিয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বর*নাম স্মরণ পূর্বক শিব- 
জর স্বুখে চাঁলিয়া দিলেন। ওধধ তাহার উদরস্থ হইল। ক্ষণকাল পরে 
রশিনাব। ক্কেগীর শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া! কহিলেন, “গ। যেন ছ্বামিতেছে। 


রজ্-শয়নে | ঙণ 


চিকিৎসক শুনিয়া মুখে।ত্োলন করিয়1 সহান্তমুখে কহিলেন, “গা! হানি- 
তেছে ? তবে জবরত্যাগের আর বিলম্ব নাই।* 

রশিনার! একখানি রুমাল লইয়। অতি সাবধান-হত্তে মহারা&্পতির 
শরীরের স্বেদ মুদছাইতে লাগিলেন | ভিবকও মুহ্মুহঃ মহৌষধ সকল বিথি- 
মত, প্রয়োগ করিতে আরপ্ত করিলেন। জ্বরের প্রাবল্য ক্রমে হ্রাস হইয়া 
আসিল, তৎ্সঙন্গে তাহার অল্প অল্প চৈতগ্ঠের উদয় হইতে লাগিল দেখিয়! 
ভিষক্‌ কহিলেন, “এক্ষণে আর বসিয়া! থাকার আবশ্তক নাই; ওষধও- যং- 
পরোনাস্তি খাওয়ান হইয়াছে, আজি আর'ওষধ সেবনের প্রয়োজন নাই। 
রাত্রিও শেষ হইয়৷ আসিল, ক্ষণকাঁল পরেই: সম্পূর্ণ চৈতন্ত হইবে |” এই 
বলিয়। চিকিৎসক চলিয়া! গেলেন । 

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্বে শিবজী চক্ষুতুম্মীলন করিলেন । এবং দ্েখি- 
লেন, তাহার শিয়রে বসিয়া রশিনার। শ্বহন্তে তাহাকে ব্যজন করিতেছেন) 
গোলাবী নিঃশবে পদসেব। করিতেছে ) অপর কিস্করীগণ গাত্রে হস্ত-মার্জন, 
আহত-স্থানে ওঁধধ লেপন ইত্যাদি পরিচর্য্যয় নিযুক্ত আছে। পাশ-ফেরার 
ক্ষমত] নাই, সর্বাঙ্গে বিষম বেদনা । রশিনারা দেখিলেন১ শিবজী যেন 
মনে মনে কি কথ! কহিতেছেন। তন্মধ্যে: কেবল একটি কথ! বুখিতে 
পারিলেন,--. 

*রশিনার1।” 

+ রশিনারা অতি মৃদুত্বরে কহিলেন, “তুমি কথা কহিতে কষ্ট পাইতেছ) 
এক্ষণে তাহার চেষ্টা করিও না। আরোগ্য লাত করিলে সকল কথ! 
শুনিব।” ৰ 
শিবজী আবার চক্ষুঃ যুদ্রিত ধরিয়া নীরব হইলেন। রশিনার1 ব্যজন 
করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্থবাঁসিত সুক্সিগ্ধ বারি অল্প অল্প করিয়া 
তাহার মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । 

রজনী প্রভাতের পর শিবজী দীর্ঘ নান নীরিাছি করিয়! রশিনাঁরার 
মুখের প্রতি চাহিলেন); এরং তীহার £4ল নুহ টি আলিত তি আলল 
ভারাক্রান্ত নয়গন্থয় দেখিয়?, যন্ত্রণ।কেশ- 'সিসীড়িত ঘুতখ একা ৮751 
হাসিলেন কেন ? 
পাঠক মহাশয়কে আর এফটি কথা বলিতে' চা । গীড়িতাবস্থীয় রমণী- 
পরিবেষ্টিত হইয়া! কখন না কখন শত্যাশান্ী হইয়। থাকিবেন। €সই 'সময়ে 


৬৮ রশিনার। ! 


হায়ামনদায়িনী গ্রণরিনীর অগ্রসুল্লানন নিরীক্ষণে অমনি তটস্থ হইয়া 
তাহার সন্ত্ট-সাধনে কি যত্ব করেন নাই? যদি এরূপ করিবার পক্ষে 
আপনি য়ত্ব ন। করিয়া থাকেন, ভবে ঘুক-কণে বলিব, আপনি প্রেমিক 
নহেন। কিন্তু প্রণর়শীল ব্যক্তির প্রাণাতস্ত হইলেও গৃহিনীর বিমর্ষ মুখ দেখিতে 
পারেন ন!) স্বয়ং সহল্্র যন্ত্রণাই অন্থভব করুনা! কেন, সে সমন্ন প্রাণতুল্য 
প্রিয়ার মপিন সুখ দেখিলে আপনার কায়িক যন্ত্রণা গোপন করিয়। প্রিয়ার 
বিশ্তষমুখ প্রফুল্ল করিতে বত্ব করেন; গৃঁহিণীর মলিন মুখ যেন তাহার 
যন্থণার একটি গ্রধান উপসর্গ হয়। 

শিবজীও দেই জন্ত হাসিলেন। রশিনারাঁর মলিন মুখ প্রচ করিবার 
জন্য যত দুর সাধ্য.যত্ব করিণেন। যত্ব বিফল হইল না। তিনি অতি কষ্টে 
ঈষৎ হান্ত সহকারে মৃহ্‌ স্বরে কহিলেন, 

“রশিনারা, আমার শরীরে আর কোন বন্ত্রণা নাই; তুমি দুঃখিত 
হুইওম1।* 
' রশিনারা গুনিয়! ঈবদ্ধিকসিত মুখে কহিলেন, “তাঁইত ।* 

রশিনারাকে হান্তমুখখী দেখিনা শিবজী সেই সৃত্যুশব্যাকে কুঙ্মুম-শষ্যার 
স্কায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন । ৃ 

রশিনার। আবার কহিলেন, «আমার ন্বন্তই তুমি এত যন্ত্রণা পাইলে ।” 

শিবজীও মৃছ ব্বরে কহিলেন, “তোমার জন্ প্রাণ দিতেও কষ্ট বোধ 
করি না।৮ 

র। “তা যথার্থ । কিন্ত আমি যে; 

রশিনারা আর কহিলেন, না। শিবজীও তত্প্রতি মনোযোগ করিলেন 
না; কহিলেন, পপ্রিয়ে । অক্ত্রব্যবসায়ী বীরগরণ এক্সপ কত শত চআঘাত সহ 
করিয়া থাকেন, আমি এ আছঘ।ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থন! করি, এবং শুভদ্চক 
বলিয়। স্বীকার করি ।” 

রশিনার। গুনিয়া হাসিলেন। তাহা! দেখিবামাত্র শিবজী আপনাকে 
বিগতক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন। 

ক্ষণকাল পরে রশিনার! সহান্ত-সুখে কহিলেন, “এরূপ অকুশল কামন! ত 
কেহই করে ন|। যন্ত্রণা পাইতে কে ইচ্ছা! করে ? 

শি «রোগে ধার ম্বুখ হয, সেই ইচ্ছা করে।» 

র। (আশ্চর্য্য জানে) “রোগে সুখ, ষেকি?” 





. 


রুগ্রশয়নে | এ ছি 
শি। "রোগে সুখ নাই? আমিত দেখিতেছি মহান্খ! প্রিয়ে | 
কাহার অদৃষ্টে আছে যে, পীড়িতাবস্থায় আমার স্াঁ় সুখ ভোগ করিবে? 
অর্থের অগ্রাচুর্ধয হেতুক চিকিৎসা য্যতিয়েকে কত লোক অকালে ' মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিতেছে; কেহ ব। শুশ্রাধা বিরহে এক বিন্দু বার্ির জন্য লালা- 
রিতহুইতেছে। এইরূপ কত কত হতভাগ্যপ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিস্ত বিবেচন। করিয়। দেখ, তুমি ত্বরং পর মা সুন্দরী রমণী, বিশেষ আমার 
জীবন বৃক্ষের একমাত্র ফল। তুমি অনবরত আমার নিকট থাকিয়া! ব্যজন 
করিতেছ, আর আর সুন্দরী কিক্করী ললনাগণ আমার সেবা শুশ্রাষা করি- 
ছেছে। অতএব, তুমিই কেন বিবেচন1 করিয়া দেখ না, এরূপ গীড়ায় সুখ 
ন! ছৃঃখ ? আঁমি সেই রোগের সুখ উপভোগ করিতেছি বলিয়া, হতভাগাগণ 
যে শধ্যাকে কণ্টকের স্তায় জ্ঞান করিয়া থাকে, আমার নিকট সেই শ্য 
ছপ্ধফেণোপম জ্ঞান হইতেছে! যে পীড়ার অন্ত অভাগার! স্থ ্ব অদৃষ্টকে 
নিন্ব। করে, আমি সেই সুখময় ব্যাধিজনিত স্থুথের প্রত্যাশায় অনুক্ষণ 
প্রার্থনা! করি । 
ইহ] শুনিয়া রমণীগণ হাসিতে লাগিল। 
শিবজী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। আর €সনানী! ছর্গন্ধমন় 
গলিত শবের মধ্যে বিন! চিকিৎসায় পড়িয়া রহিয়াছেন ! চলুন পাঠক, এই 
বার তাহার নিকট গমন করি। 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাগত । 


ভীত 


রশিনার। 


তৃতীয় খণ্ড। 


(ররর 


প্রথম পরিচ্ছেদ! 
স্থির-সক্কয্ে। 


অনুচরেরা| সুসুবূণ সেনানীকে যে স্থানে রাখিকশ্ছিল, সেই নরক তুল্য 
স্বানে বাস কেন, তিলার্ধের জন্ত অবস্থান করাও |মনুষোর সাধ্য নহে। 
সেনানী অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন বশ্রিয়। সেই শশ্মান ভূমিতে তিষ্টিতে পারিয়াঁ- 
ছিলেন। | 

পৃতিগন্ধবিশিষ্ট শব-নিকর মধো অটৈতন্তাবস্থায় মা্ষাজী কয় দিন 
পড়িয়াছিলেন, ভাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হতভ্ভাগার আত্মীয় 
পরিবার তাহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়! কত কষ্টই ন1 পাইতেছেন | ছূর্গবামি- 
গ্রণ, কেহ ব! তাহার বিরহে রোদন, কেহ বা তাহার গুণের প্রশংস1ঃ কেহ 
বা ণ্পাপী কামুক,_রা। তাহাকে বধ করিয়! উপযুক্ত কর্মাই করিয়াছেনখ্‌,, 
ইত্যাদি কত্ত রূপ কথা উখ্বাপন করিত্না আন্বোলন করিতেছে। 

সেই নির্জন অপ্রফুল্নকর স্থানে ষে তখন পর্য্যত্তও তিনি জীবিতাবস্থা' 
আছেন, টতন্য প্রাপ্ত হইয়! সেনাপতি বিশ্বয়াপ্মিত হইলেন ; তখন পর্য্যস্তও 
যে তাহাকে খ্বাপদে গ্রাস করে নাই, ইহ। ভাবিয়া তিনি বিশ্ময়াপন্ন হইলেন । 
যুদ্ধের চারি পাঁচ দিন পরে হিমবর্ধী পর্বাততলে দৈবানুকুল্যে তিনি সংস্তা 
প্রাপ্ত হইলেন। উঠিবার শক্তি নাই, শিবজীর বিষম অলি প্রহারে তাহার 
বন্ধ এবং হস্তের অস্থি চেদ্িত হইয়] গরিয়াছিল? শরীরের শৌণিত অধিক' 
পরিমাণে নির্গত হওয়াতে এবং কয়েক দিবদ অনশন জন্য একেবারে বল- 
হীন হুইয়াপ্রলেন। একে ক্ষতস্থানে বিষম বেদনা, তাহাতে জঠরানল 
এজ্ছলিত হইয়া ভ্বদয় বিদীর্ণ কম্সিতেছে ; বিশেষ, গলিত শবের তূর্গদ্ধে 
তরখায় তিনি সুকূর্ত কালের জন্যেও থাকিতে পারিঃলন না। অতি কষ্টে সব্য 


স্থির-সঙ্কলে | | প১ 


হন্তে সৃত্তিকা জাশ্রয় করিয়! অতি মুহুভাবে গমন করিতে লাগিলেন । 
সম্ভুখে একটা নির্ঝর বহমান ছিল, সহজ লোকে তথায় অতি শীপ্রই গমন 
করিতে পাঁরিত, কিন্ত, সেই নির্ঝর স্থানে গমন করিতে তাহার অনেকসময় 
লাগিল। তাহার নিকটে মহুয্যু-ভক্গণোপযোগী পক ফলভারাক্রাস্ত করেকটি 
বৃক্ষ ছিল,__সে স্থানে, ক্ষুধা -তৃষ নিবারণে কষ্ট হইবে ন। বলিয়া, সেনানী 
তথায় আপন বাসস্থান স্থির করিলেন । অনন্তর নিধ্রের বিমল জল পান 
করিয়া কিছু সুস্থ হইলেন) অঙ্গের ক্ষতস্থান উত্তম পে ধৌত করিয়া 
মক্ষিকাদির দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য বস্ত্র ছিন্ন করিস] স্তাহ! আবৃত করিলেন । 
নিবিড় বনাচ্ছন্ন পর্ধবত-তলে একাকী বাস” করা সহজ কথ নহে। সেনানী 
প্কখন্‌ ফল পতিত হইবে, কথন -তন্্ারা ক্ষুধা শাস্তি করিবেন।” এই 
রূপ চিস্তা করিয়া! কোনমতে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হুর্ধলের 
রক্ষাবর্ভা জগণীশ্বর! এমন মৃত্যুগ্রাস হইতে যে তিনি রক্ষা পাইবেন; ইহ! 
বিশ্ময়াধহ নছে। 
এক পক্ষ পর্য্যস্ত সেই মঙ্ছষ্য সমাগমবিহীন ছুর্গম স্থান-মধ্যে' বাস করিয়। 

সেনানী অপেক্ষাকৃত নুম্থ হইলেন, শরীরের গ্লানি কিছু দূর হইল। প্রথমে 
বতই আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, তত্তই চিন্তা, ভীষণরূপে তাহার হদয়কে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, গ্রতিহিংসা-বন্ছি ক্রমে ভীষণ রূপে প্রজ্ছলিত হইতে 
আরম্ভ হইল। রর 

* সেনানী তৃণশধ্যায় বৃক্ষযূল উপাধানে শয়ান ছিলেন, চিন্তার অগ্রতিহত 
বেগ-গ্রভাবে একেবারে উঠিয়া বসিলেন। এ অবস্থাক় কোথায় ষাইবেন, 
কি উপায়ে স্বকার্ধ্য সাধন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । অনেক 
ক্ষণ পর্য্যন্ত চিস্তা করিয়াও তাহা স্থিরত1 করিতে পারিলেন না । আপনার 
দুর্দশার গ্রাঁতি চাহিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, "আমি ইতিপুর্ব্ণে কি 
ছিলাম, আর এক্ষণেই ব!কি হইয়াছি! ই! আমি বিলক্ষণই বুঝিয়াছি, 
যে, অদৃষ্ট কাহারও দাস নছে 3 রিধাতার নিয়োগ-ক্রুমে জীব আপনাপন 
কর্থ্মোচিত ফল ভোগ করে। .এক পক্ষ পুর্বে যখন আমি স্বপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলাম, তখন আমার অনুমতি ক্রমে সকল কর্ম ই সমাহিত হইল) কত 
শত দ্ীনদরিদ্র আমার প্রতি নির্ভর করিয়া! থাকিত। পীড়িতের আঁরো- 
গ্যের জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া কত লোকের ধন্যবাদার্থ না হইয়াছি? 
এক্ষণে সেই আমি, -পশুকুল-প্রপুরিত নিবিড় বনবেষ্টিত পর্বতত্তলে 


৭২ ... শরশিনার। | 


মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছি;--হায় সামার জা হততাগা আর কে 
আছে 1» 

অনন্তর কিছু গম্ভীরভাঁবে থাকিয়া পরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, “আমি যে পাপাস্মার় নিষ্টরতায় এরূপ দশাগ্রস্ত ছইয়াছি, তাহার 
আর মুখাবলোকন করিব না, গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়! প্রতিজ্ঞ 
করিতেছি, যে, বত দিনেই হউক, তাহার শিরশ্ছেদন ন। করিয়া আর উক্কীষ 
ধারণ করিব না। আর, অবিশ্বালিনী পাপিষ্ঠা ভ্রীলোক! তোমাদের রূপ, 
যৌবন, সরপত। ও ক্রুর দত্তের সুমধুর হান দেখিক্স। আর কখনই ভুলিব না) 
তোমর! যে ঈধৎ ঈষৎ হাগ্ত করিয়া, চক্ষু ছুই'টি ঈষৎ বিকুষ্চিত করিয়া, 
আপ্ড সুখকর, পরিণাম ভয়ঙ্কর মধুর কপট বাঁক্যে আমাকে উদাত্ত করিবে, 
সে আশা পরিত্যাগ কর ! ইতিপূর্বে তোষাদের বিকসিত পঞ্চজানন বিনি- 
গত জমধুর বাক্যে এবং মরালবিনিন্দিত স্থললিত পদবিক্ষেপে আমার হৃদয় 
যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সুমধুর স্বরে বাধিয়! উঠিত) কিন্তু এক্ষণে সেই ভূতপূর্বব 
ব্যাপার স্থতি-পথারূটু হইস্সা, তোমাদের সুমধুর কথ! অশনি-পাতবৎ, পদ- 
বিক্ষেপ কেশরিকরাঘাতবৎ, এবং চক্ষের কটাক্ষ ক্রুর বিষধর-দস্তবৎ হাদয়- 
মধ্যে বিজিপ্ত হইতেছে । অতএব, সত্য সত্যই বলিতেছি, যত দিন সংসারে 
জীবিভ থাকিব, ভমক্রমেও স্রীশব মুখাগ্রে আনিব না, ভ্রীলোক দর্শন করিব 
না); বিশ্বাস-ঘাতিনী রমণীকে প্লনিকটে কেন,-দর্ধাংশে পরিত্যাগ 
করিলাম !” ॥ 

যোদ্ধ গণ স্বভাবতঃই উদ্ধৃত। -ক্রোধাগি প্রজ্ঘলিত হইলে ন্যাব্যানা্য 
বিবেচনা রহিত হন্‌। মহারাক্ইলেনানীর শিবলীব প্রতি মর্খাত্তিক ক্রোধ 
জন্গিয়াছে; প্রতিছিংস। প্রতিশোধের জন্ত ধতরূপ উপার উদ্ভাবন করিতে 
লাগিলেন। তিনি মনে মনে যেক্প উপান্ন স্থির করিলেন, তাহার কিছু 
পাঠক মহাশয় শ্রবণ করুন। 

"আমি কেমন করিয়! এ গ্রতিজ্ঞা-সাগর উত্তীর্ণ হইব?” এই কথাটি 
ঘারত্বার মনে মনে বলিতেছেন, অথচ স্বর্গ মর্ভ পাতাল ভাবিয়াও কিছু স্থির 
করিতে পারিতেছেন না'। ক্ষণকাল পরে আবার তাবিঙেন, "ষেরূপেই ছউক, 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর! চাই। আরক্কি উপায় আছে? যদিও এযাত্রা রক্ষা 
পাই। কিস্তপূর্ধের ন্যায় বাহুবল ত হইবে না। এত বাহুবলেরই কর্ম, 
পাপিষ্ঠ যেরূপ জাধাত করিরাছে__* (বলিতে বলিতে হার চক্ষুঃ আঁরক 


স্থির সঙ্ল্লে। ৮. এ 


হইল 1) “জামার দক্ষিণ হুতেত বাঁলরের বলও থ।কিবে ন1?, তবে'কি' 
গৃছে 'বাব? বোধ হয়, দুরাম্থা দে পথেও কণ্ঠক দিল! থাঁকিবে। নিশ্চয়ই 
আমার বোধ হইতেছে, ছুরাত্মা আমার সমুদ্ান্প সম্পত্তি বিলুঠন এবং পরি- 
বারদ্িগকে বন্দী করিয়াছে ।” “এই. ভাবিয়া! সেনাপতি রোদন করিতে 
লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিস! .চিস্তা করিতে লাগিলেন, 

“যদি আত্মীয় পরিবারগণ কষ্ট পাইতে লাগিল, তবে আর এ বৃথা জীবন 
থাকিয়৷ ফল কি! তাহার] অনাহারে কারাগৃহছে গ্রাণত্যাগ করিবে, আমিও 

নয় এই খানে-__” বলিতে বলিতে সেনানী নীরৰ হইলেন। ক্ষণকাল পরে 

কহিলেন, “ন। আমার খ্রাণত্যাগ কর।'হইল না। আমি মক্কিলে পাগীর 

দণ্ড করিবে কে? বত দ্দিন মনের জাল! 'নিবাপণ না করিতে পারি, সে 
পর্য্যন্ত আমার কথঞ্চিং জীবন ধারণ করিয়। থাকাই, 'কর্তব্য |, 

সেনানী নীরর হইলেন । অনেকক্ষণ পরে তীহাঁর সুখ হর্ষোৎফুল্প হইল। 

ভাৰিপেন, পআর চিতা কি? প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করার দিব্য 
উপায় পাইয়াছি। শান্বকারের!। 'কহিয়াছেন, যে, যেমন লোঁকের পদ- 
তলে রণ্টক বিদ্ধ হইলে, তাহ! অন্য কণ্টক দ্বার বহির্থিত করে, তন্ররপ 
বৃদ্ধিধানের! শক্রন্থার! শক্রকে হনন করিবেন । এক্ষণে দেখিতেছি, মহা রা 
কুল-গ্লানি শিবজীই আমার প্রধান বৈরী, এবং যবনেরাও আমাদের শক্র ঃ 
ইহার! শিরজীকে দমন করার জন্ত বিশ্ষু বত্ব পাইতেছে, কেবল আমাদের 
জন্ত এত কাল তাহার! কিছুই করিয়া! উঠিতে পারে নাই। জমি তাহাদের 
সাঁহাষ্য করিলে, আমার 'ভিসন্ধি সিদ্ধ হইরে, তাহাদেরও চিরাভিলাষ 

বলিতে বলিতে তিনি লীহরিয়! উঠিলেন, হৃদয়ের মধ্যে বিছযাৎচকিত- 

বঘৎ অন্তঃকরণ উল্লসিত হইতে মলাগিল) মনোবৃত্তি সফল নিশ্েষ্ট হুইয়া 

পড়িল, পূর্ধ্বাভিসদ্ধি সকল উন্ম,জিত হইয়া গ্লেল। আবার ভাঁবিলেন 
আমি কি এমনই নরাধম্‌, যে; একের, জন্ত শ্রির  জন্মভূমিকে যরন- 

করে সমর্পণ করিব? খবজাতীর অমূল্য স্বাধীনতা বিলুধ্ত করিব? কোঁটি- 

বন্ধ বরকে থাক। 'ভাগ, তথাচ এক দিনের নিমিত্ও পরাধীন হওয়! 

পুরুষ্ধ নছে। তরে এক্ষণে আমি করি.কি.? তবে কি ভগ্নপ্রতিজ্ঞ হইব ? 

যেও ত মহাপাপ নঃ কিছু দিন যব্নের নিকট বন্ধুভাথ করির অরস্থাঁন- 
পূর্বক আক্সবর্প, সাধন.করিক? শিরজীকে বধ করাই আমার উদ্দোষ্থ, 
তাহাদেরও সেই অভিপ্রায়। আমি কৌশলদ্বারা এ কর্ম সম্পন্ন' কুপ্ধির ৪ 
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তাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে ।” অনেক বিতর্কের পর ঘত দিন 
শিবজীকে বধ করিতে ন1 পায়েন, সে পধ্যস্ত তিমি মোগলের পক্ষ হইবেন 
বলিয়। সংকল্প করিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


আশ্রয়-এহণে। 


স্খ-ছুঃখ স্থায়ী করিবার জন্ত দিন কখনই বঙিক্বা থাকে না। লোকে 
সহত্র যস্ত্রণাই ফেন ভোগ করুন না, ইচ্ছাপুর্বাক কেহই প্রিয়তম সংসার 
পরিতাগ করিতে চাছেন ন।॥ হুদ্দিন জাসিয়া যখন লোকের হ্ষদ্ধে জারো- 
হণ করে, বুদ্ধিমানের কখনই তাছাতে অনুৎসাহিগ হন না, বরং ক্ুদিনের 
আগমন প্রতীক্ষায় ধৈর্ধ]াবলম্বন করিয়া! থাকেন। আমরা কখনই হূখেক 
প্রত্যাশায় দিন গণনা করি না, সুখের জন্তই ভ্রমণ করির। ফিরিতেছি। 
রোগ, শোক--কত কত কইদারক হস্ত্রে নিশ্পেবিত হইয়াও গুত দ্দিনের প্রতি 
নিরীক্ষণ করিক়্1 খাকি। দিন যায়? দিন দিন সকলই হয়, ছুঃখ যায়, 
সুখের উদয় ছয়) ভোগাশা বুদ্ধি পায়, মহাদন্তে আম্বালন করি। গৃথিবী 
কেমন পরিবর্তনপীল | সুখের সমন্ু্ুর্কের কথ! কিছুই মনে থাকে না, 
যে দিনের জন্ত দিনের প্রতি স্থির দুষ্টিতে চাহিয়া খাকি, দিন পাইলে আর 
সে ভাব থাকে না) তখন মনে করি, এদ্দিন যেন কখনই অস্তথিত হইবে 
না। তাহা বলিপ্াই কি দিন বসিক্ন। থাকিবে? 

দিন গেল, দিনে দিনে সেনানী অনেক অুস্থ হইলেন; থে দিনের প্রতি 
চাহিয়া, দিন গণন। করিতেছিলেন, সে দিন তাহাকে দর্শন দিল । প্রতি- 
হিংসা-কালফনীর ঘংশনে শরীর জলিয়! উঠিল; সেনানী ভূতপূর্বব বৃত্তাত্ত 
সকল ভুলিয়। গেলেন । দয়, মমতার অস্থুর পর্য্যস্ত উদ্মুলিত হইয়া গেল; 
তিনি মহাদত্তে উঠিক্না! ঈাড়াইলেন। থাম শিবজীর সহিত রণে পরাগ্জ 
হইয়া] শাইন্ত1 খা মহারাধদেশ জয় করার জন্ত সৈশ্ত সংগ্রহ করিতে ছিলেন, 
ক্রোধোন্সত্ত যাঙ্কাজী সেই দিকে চাছিলেন। বিশ্বাসখাতক ! যে মনগ্ছে 
তুমি আদি এত দত্ত করিতেছ, তাহা পিপ্ধ হউক, বা না হউক,দিন তোমার 
জন্ত অপেক্ষ। করিবে ন! । 
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শরৎকাঁগীন হুর্যোর কর.ক্রমে তীক্ষতর হইতে লাগিল। মস্তকের 
উপরি হইতে দিবাকর অনল বর্ধশ করিতে রড -করিল। প্রপর রশ্মিজালে 
জড়িত হইয়া স্থাবর-জঙ্জম যেন এক্রোধভীবণ-কলেবর ধারণ করিল, এই 
সেনানীর মুত্র স্তার ভীষণ মুর্তি ধারগ,করিল। নভোমগুলের স্থানে স্থানে 
কাদম্িনীর সঞ্চার মাত্র দেখ! যাইতেছে, তাহ! আবার সকল স্বানে সমান 
রূপ নহে, কোন স্থানে ঈষৎ মর্সীরর্ণ) কোন স্থানে রক্তরঞ্জনাকৃত, কোন 
স্থানে ব! ধবল কার্পাসের ভ্তায় শোভা! পাইর়। মন্দ সমীরণ-তরে ঈীষৎ ঈষৎ 
বিচলিত হইতেছে। হরিতবর্ণ-ন্ুশৌতিত, তরুগুন্সলতা-শস্তপূর্ণ বিস্বৃপ্ 
গ্রাস্তর, সর্বত্রই যেন ধূধূ করিতেছে । শাখা-পল্নববিশিষ্ট পাদপশাধায় 
পক্ষিকুল চু, ব্যদান করিয়া বিশ্রাম করিতেছে । উরগ-নিচয় তক 
সুচ্ছাঁয়ায় অবস্থিতি পূর্বক. ক্ষণে ক্ষণে জ্স্তগ করিতেছে; তৃষ্ণাকুলিত 
গনভীবৃদ ক্রতগতিতে, জলাশয়ের দিকে প্রধাবিত হইতেছে; রাখালগণ 
বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়। মনের আনন্দে গান -করিতেছে।.. মাঙ্কা্দী এই 
সমুদার দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিল্রেন। 

মহারাষ্ট্র-সৈন্তাধিনায়ক সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হন নাই ? শরীরের বলা- 
ধান পূর্বের ভার ছিল না বলির!, প্রথর অরুণ-তেজে এরং পদব্রজে গমন 
জন্ত একেবারে' অটধর্ধ্য হইয়ৰ পড়িলেন। কিয়্ৎকাল চলেন, আবার কিয়ৎ 
কাল বিশ্রাম করেন ? এইকুপে অনেক কষ্টে, মোগল সেনাপতির শিবির- 
মন্নিকটে,উপস্থিভ হইলেন । 
4“ কয়েক জন শত্রপাণি শিপাহী শিবিরের, রা, ভ্রমণ করিয়] প্রহরীর 
কার্ধ্য করিততঙ্ছ । মোগল সৈগ্তের স্বদ্ধাবারে পদমর্মযাঘহুষাকী চিন ছিল,। 
মাঙ্কাজী পট-সওপের মধ্যে অপেক্ষার্কৃত উন্নত এনং কিবিধ-শিল্পসম্পন্ন একটি 
শিবির গ্েখিয়া মেনানীর বাসস্থান. বলিয়। অন্তর করিলেন ? এবং ধীরে 
ধীরে ভাছার নিকট উপস্থিত হইক্স। গ্রহ্রীকে- বলিলেন,--- 

“রক্ষিবর! তুমি সেনাপতি. মছাশয়কে বল, আমি তাহার. সছিত, সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছা করি।” 

গুহরী তাহাকে বসিতে বলিয়া পির ষধ্যে গেল» নতিবিল্ে 
প্রত্যাগ্ত ছইয়। কহিল, "আনুন ।» 

মাস্কাপী শিরিরের মধ্যে রেশ, করিয়া দেখিলেন, গা খ? বন্ধমূলা 
পরিচ্ছদ স্বারা কুসজ্জিত হইয়া মছনদে ব্সিয়। আছেন, ছুই চারিটি মোসা- 


প৬ | রশিনারা..।. 


হেব নিকটে উপস্থিত থাকিয়! তাহার বাকোর প্রতিধ্বনি করিতেছে। 
অহারাই্-সেনানী তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়। যথাবিধি অভিবাদন করিস! 
দণ্ডায়মান থাকিলেন। শাইন্ডা খ! বলিলেন,-- 

“আপনাকে দেখিয়া! বিলক্ষণই অগ্গভব হইতেছে, আপনি মহারাসীয দত 
আপনার কার্য কি, জানিতে ইচ্ছ। করি ” 

মাঙ্কাজী তাহার কথার উত্তর ন! করিক। কেবল একবার যোসাছেৰ- 
দিগের প্রতি চাহিলেন 1 

শাইন্ত। খা! তাহার মনেধগত তাব বুরিতে পারিয়া কহিগেন, "আপনি 
বস্থুন। এখানে সকল কথাই ব্যক্ত করিতে পারেন । ইছাদেক্ অবিশ্বাস 
করিবার কোন কথা নাই :”-কোন কথাই গ্রকাশ পাইবে ন1 ।” 

মান্কা্জী আসন গ্রহণ 'করিয়।' অতি বিমর্ষভাঘে কহিলেন, “জনাব! 
আমি সকল বিথয়ই বলিতেছি। অশ্রে আমার শরীর দর্শন করুন” এই 
বলিয়! অজের কতস্থান সকল বিশেষ করিয়া দেখাইলেন । 

শাইন্তা খা দেখিয়া কহিলেন, “এরূপ সংঘাতিক প্রহার আপনাকে কে 
করিয়াছে ?” 

মা। “(রোদন করিতে ৪8 )যে দা এ জন্ত আপনার। এখানে 
বাস করিতেছেন, সেই হরাত্মা। শিবন্জী বর্তক আমি এক্সপ প্রহারিত 
হইয়াছি 1” 

শা।' দ্‌কি জন্য কাফের চদা আপনাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে।” 

ম1। সে নসকল বিস্তর কথ!। দ্মাপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান, করু+, 
আমি শিবজীকে ধরিয়া দিব। বিস্ত এক কথ। এই যে, যেআমার প্রাণ 
নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি স্বহস্তে,তাহাকে বধ করিব” 

শা “আপনার স্ব! আমি কেমন ' করিয়া বিশাস করিতে পারি? 
শক্রগণ কতরূপ শঠতা। করিয়! কার্ষেযাদ্ধার. করে 1: ঃ 

মা। (ক্রোধ ভরে) “তবে ফি আমি মিথ্যা! কহিতেছি ?৮ টা 

শা। “না সে কথ! আমি বলিতে চাহি ন1।” ক্ষধৃীল ভাবি? তে, 
আপনিএক কর্ম করুন), প্রতিজানদর্ঘক দিল্পীষ্ঘরের ই নিক্ষকর্দে-বড়ী হউন, 
আপনার গুপোচিত বেতন শহণ করুন) আপসাকে জায় দিতেছি 1১: 

মা।- (অনেক চিস্তাঁর পর ) "মহাপ!. আসি অন্তডূমির কলঙ্ক করিতে 
অঞ্খানে আদিয়াছি, তাহা-কিস্ত, 'আমি কখনই আপনাষের নিকট হইতে 


আশ্রয় গ্রহণে । ৭৭ 


বেতন গ্রহণ করিব না) যত দিন সুস্থ ও সবল ন! হই, এবং কার্ষের্ান্ধ/র ন। 
করিতে পারি, তত দিন, আপনি আমাকে চিকিৎস। করাইয়া! নিকটে স্থান 
দিবেন, কেবল এই মাঝ ইচ্ছ1।” 

শ]। পকর্দ সম্পর় হইলে পর কি করিধেন?” 

মা। “পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন দ্বার! গ্রাণত্যাগ করিব ।% 

শা। কেন?" 

ম1। “আমি প্রতিজ্ঞার ছারে এই গুরুতর পাপ কণ্ে প্রবৃত্ত হইয়াছি,-_ 
যাহা ছউক মহাশয়, অধিক ঘলিবার আবস্ঠক কি? যদি আপনি আমাকে 
ভাশ্রন় প্রদানে কুণ্তিত হন, তবে বনুন, অস্কত্র গমন করি। 

শাইস্ত1 খ। দেখিলেন, এ ব্যক্তি যেন্নাপ ক্রোধভরে আসিয়াছে। তাহাতে 
শিবন্ধীর প্রতি যে ইহার মন্্বান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, তাহার আর সঙ্দেহ 
নাই। ইহাকে প্রত্যাখ্যান কর! সৎপরামর্শ নহে) এবদি অন্ত কোন 
সেনাপতির সাহায্যে শিবজীকে ধরিয়া দেয়, তবে তিনিই পুরস্কত ছইবেন। 
এই ভাবিয়া প্রকাশে বলিলেন,” 

“ভাল, আপনি এখানে যথাসথখে বাস করুন। যত দিন উত্তম রূপে 
আরোগ্য প্রাপ্ত না হন, পে পর্য্যস্ত আমিও আক্রমণের চেষ্টা পাইব ন|। 
যঙ্দি আপনি শিবঙ্পীকে ধরিয়া দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে বথে 
পুরস্কার দিব 

মা। “আমি পুরস্কার গ্রহণ করিতে চাহি ন1১ কেবল জাপনার সাহায্যে 
পাপিষ্ঠের ক্ষধির দর্শন করিব, এই মাত্র ইচ্ছ।। ঘপে, বতদ্দিন কর্ম সম্পন্ন 
করিতে না পারি, তত দিন আমি বাদশাহের পক্ষ অবলগন করিলাম, কিন্ত 
বেতনগ্রাহী হইধ না 1+% | 

এ কথান শাইয্| খা আর কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার 
আরোগা-সন্পীদন অন্ত চিকিৎসক এবং ভৃত্য দিধুক্ত করিয়া দ্বিলেন। 
মাঙ্কাজী কেন যে ধবন-ভূতি-ভোনী হইলেন না, তাহার এই অর্থ বুঝায়,-- 

“ধন্য স্বদেশ-হিতৈ ধিত। 1১” 


তৃতীয়পরিচ্ছেদ।. 
কথোপকথনে | 


বকলেই অবগত আছেন, যে, মুসলমান সত্্/টাদগের রাজত্ব সময়ে 
ভাহারা গ্বজাঁতি ভিল্ন সকলকেই ঘ্বণ করিত। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের যে 
যত অনিষ্টসাধন করিতে পারিত, মুসবমান-যমাবের মধ্যে সে ততই সাধু ও 
ধার্শিক পদেক্স বাচ্য হইত। সেই জন্তই হিন্দু ও যুপলমানে চির-বিছেষ 
ভাব প্রকাণ পাইয়া আলিতেছে। মুসলমানদিগের অভ্যুদয় কালীন রাজ- 
পুত-রাজগণ একে একে সকলেই তাহাদের বশ্তত] শ্বীকার করিয়াছিলেন; 
জেতার সন্ষ্টি সাধন করিতে রাজপুত. ভূপালের! কেহই ক্রটি করেন না, 
ভগবস্ত দাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপতিগণ জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া দিলীর সত্রাটকুলে কন্তাদান করিয়াও বীরটবরীগণকে সখিত্বগুণে 
বদ্ধ করিতে: পারেন নাই। মহামতি আক্বরশাহ ভিন্ন হিক্দুদিগের গ্রতি 
বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই, দিল্লীর রাজবংশে এবপ ব্যক্কি,জম্মে নাই. বলি- 
লেও হানি নাই ॥ যখন দিল্লীর সিংহাসনে  ছিন্দুবিষ্েষী কারাঞ্জেব বাদ- 
শাহ অধিরোহণ,. করিলেন, তখন তাহার পুর্বাগামী সমাটদ্দিগের কাধে 
অসঙ্ক্, যুসলষানের! মহোৎসাছের সহিত তাহার কার্যে গ্রাপপণ করিতে 
লাগিল। আবরাঞ্ের যেমন হিশুদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন, তেন 
সেই সময়ে মহারা্ট্রকুল-গৌরব রাজ! শিবজী মত্তকোনত করিয়| সুমলমান- 
বিদ্বেষী হুইয়! বর্সিলেন। ' বখন যে জাতির, অভযাদয় হয়, তখন: স্ইে'জাতীয় 
ব্যক্িগণ সহন্র পাপ. কর্দের অনুষ্ঠানই করুর, বা সারল্যবিষ্বীদই হউক, 
প্রাথান্ত হইলেও তাহাঘের রি রত ০ দি ৮০০০৪ ছ্‌র 
না পট ৫ 

মছারাইসেনানী এখানে ক্রমে পার আরোগ্য, লাভ. কদর) 
কিন্ত দক্ষিণ হন্যে গৃর্বের সকার আর বল হইল না । ভিনি ব্যাধিসুক্ত হইলে 
শাইস্ত] খ। এক দিন তীহাকে ক্দান্বান করিক! গিকটে বলাইলেন ) অন্য 
আর কেহ তথায় ছিল ন1। . শাইন্তা খা বলিলেন, 

“এক্ষণে আপনি সুস্থ হইরাছেন?” 


কখোপকখনে। ৯ 


মাঙ্ধা্দী কহিলেন, *£1 মহাশয়, আপনার অন্থগ্রহে আমি টিন 
হইয়াছি।” 

শা। "এক্ষণে হূর্ম আক্রমণ কর! মাইতে পারে ?* 

মা। প্পারে।” 

শা। “তবে ছুর্গ-গমনের পথ বলিয়া" দিউন; আমর! এ দেশের পথ 
খ/ট কিছুই জানি ন11+ ৃ 

এই কথার মাক্কাজী মৌনভারাঁবলগ্বন করিলেন; কি করিবেন ভাবিয়! 
স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া শাইস্তা খা 
বলিলেন,- 

“কই, কোন কথ! বঙলন ন! যে?” 

মাঙ্কাজী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতিগন্ভীর ভাবে 
বলিলেন, “মহাশয় ! আম! হইতে সে সকল কথা প্রকাশ পাইবে ন1।” 

প1। (কিছু বিশ্মিত হুইগ্পা) তবে কি প্রকারে শিবন্জীকে ধরিয়া 
দিবেন ? 

মা। প্ধরিয়! দিবার আবশ্তক নাই) আমি আপনার কতিপয় অন্গুচর 
লইন্স। গুপ্ত ভাবে গিয়। তাহার মস্তক আনিয়া দিব ।” 

শাইস্তা তাহার কথার ভাবগতিক কিছু বুঝিতে না পারির়! অবাক্‌ হইয়। 
রহিলেন ; এবং কিছু বিরন্রও হইলেন। ক্ষণকাল নীরবে ধাকিয়! পরে 
কহিলেন, “আমি তোমার কথার মর্শ কিছুই 'বুধিতে পারিতোছ ন। ? তুমি 
বর্লিতে তু শিবনীর শিরশ্ছেদ করিয়া! আমার নিকট আনিবে, কিন্ত ছুর্গে 
যাইৰার পথ বলিতেছ না, ইহার কারণ কি ?৮ 
" মা। প্কারণ আরকি? আশমি শ্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শিবজীকে বধ 
করিব, সেই ধন্তই আঁপনাঁর শরণ লইয়াছি। একের অন্ত যে আল সকলকে 
অতল-জলে বিসঙ্জম করিব, এমন মঙ্গাতিপ্রাক্স কখনই আমার হদয়মধ্যে 
উত্তৃত ছয় নাই, ব! (লজন্ত' এখানে আগমনও কন্সি নাই ৷ তবে কেন ভুমি 
আমাকে বিরক্তিকর £” 1: 

হিন্দুধিগের প্রতি সুসলমানের! স্বভাবতঃই বিদবেধী ॥ সুতরাং হিচ্ছুর যুখে 
এইরূপ দৃঢ় প্রকিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিরা এবং তীহার সাহস দেখির! শাইস্তা খ| 
মহা ক্রোধাশ্বিত হইলেন। কি করেন, শঙ্রকে উত্তেজনা করিলে পাছে 
আত্মকার্ধ্য নষ্ট হয়, এই ভাবিয়! ক্রোধ সন্বরণ করিলেন; এবং কহিলেন,-. 





৮৩. রশিনাঁর! | 


“তালি, তুমি মহারাহীরদিগের গতিবিধির জন্স্ধান না বলিলে,_ 
দিলীশ্বরের কার্ষা স্বীকার করিতেছ না কেন ?” ৃ 

মা। “আমি তাহার. কার্য. হ্বীকাঁর না করিব কেন? তাহার খরম 
শত্রকে বধ করিতে প্রস্তত হইছি, আর কি করিব?” 

শ।। দবেতন গ্রহণ কর, রীতিমত রাব্ধকার্ধ; সমাধা কর। গ্রাভৃকে 
সন্তুষ্ট করাই অধীনের কর্তব্য কর্ম ।%, 

এই কথায় সেনানী একেবারেই জতিয়! উিঠিলেন ; তাহার সুখতঙ্গীতে 
মহাক্রোধের লর্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল? অতিনিঃশক্ষচিতে অতিগর্ধিত 
বচনে কহিলেম--- 

"আমার প্রভু কে 1” 
। “এখন দিলীর বাদশাহ ।১ | 
“আমরা যবনের অধীন নহি। তবে আরাঞ্েব লামাদের- গু কি 


করিয়। হইলেন? রর 
শা!। “'বাদশাঁহের সৈনিক কার্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছ,-_বাদশাহের অধীন 
নও কেন? 


মা। “মহাশয়! 'পাপকর্থের চরিতার্থ করিবার জন্কই এখানে আঙি- 
যাছি, কিন্ত আমার পাপের এত দূর অধঃপাত হয় নাই, বে আপনাদিগকে 
সমূলে বিনগ্ততি করিব,-স্যবনের অর্থ-গ্রহণ করিয়া! ্থপ্রসিপ্ধ মহারাষ্্কুলে 
কৃলক্ষার্পণ করিব ? তরে বলিয্বাছি, যে পর্যন্ত আত্ম-কার্যয সসাধ| না হর, 
সে খধ্যস্ত মোগলের পক্গারলন্বন. করিলাম । পক্ষাবলম্বন করিলাম বশির 

কি বাদশাহর অধীন হইব 1” 

_ নিষ্ঠ,র বরন, বাশার বি মুখে এইন্জপ গর্বিত রচ শ্রবগ করিয়। 
বৎ্পরোনাদ্তি '€রাধাবিত.হইল.।. পরে কিছু স্থির হুইক্কা! কফিল, “তুমি. 
আমাদের নিকট রেতন গ্রহণ কুর-বা না. কর, তাহা আমার কষতিবৃদ্ধি 
কি? আমাফের-হুর্থে ুইপ্া)- যাইবে না ভাব)এক্ষথে তোমার বিব্চেন।" 
নুযারী সৈম্ত লইন্া তোমার কর্ম সম্পন্ন এবং বাঘসাহ-নফিনীর রী সাধন 
করিম] মইদ্াা আইস, দিদুদ্ঘ কঙন্গিও না 

মাক্কারী রহিলেন, “আমি গ্রস্ধত্' আছি ।”) আনম, কর সৈস্ত" 
সমভিব্যাহাতর গিরিচ্র্থাভিমুখে গসন করিলেন । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পরামর্শে। 


খাঙ্কাজী সটসন্তে বিদায় লইলৈ পর শাইস্ত! খা কপোলে কর-বিষ্ভাস 
করিয়। উপবিষ্ট হইফোন। মহারাস্ট্র-সেনানীর সহিত সৈস্ভ পাঠাইবার 
সময়ে ভিনি ক্রোধান্থিত ছিলেন বলিয় এরূপ বিবেচনা করিতে অসমর্থ 
হইয়াছিলেন। ““মহারাষ্র-সেনালী যথার্থ শিবজীর বধাকাজ্ষী, ন। 
বঞ্চনা করিয়া মোগল-সেনাবল অপচন্ন করিবার জন্ত আমার মিকট 
হইতে কতকগুলি পদাতিক লইয়া! গেল ।” এই দ্ধপ সন্দিহান হইয়। মহাঁ- 
চিস্তাকুলিত হইলেন; কতরধপ আশদ্বা করিয়! আপনাকে ধিক্কার দিতে 
লাগিলেন। আরাঞ্জেব যেমন কাহাকেও বিশ্বী করিতেন না, তাহার 
কর্মমচারিগণও তদ্রুপ লোক ছিলেন। যাহারা স্বয়ং মন্দ, তাছায়াই আপ" 
নার ন্তায় অন্তরকে বিবেচন। করে। 

অনস্তর কি. করিবেন, তাহার স্থিরতার অন্ত সমভিব্যাহারী দেলানী- 
দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোময়! সকলেই অবগত আহ, যে 
দিল্লীস্বর, শাহজদীর উদ্ধার এবং দন্থ্য শিবর্পীকে ধৃত করিবার জন্ত আমাকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন ; বদ্দিও তাহার! আমাদের অপেক্ষ। সংখ্যায় অধিক ন1. 
হউক, তথাপি তাহার! হুর্লজ্ঘ্য পার্বতীয় দুর্গীশ্রয় করিয়া! অনাক্গামে আমা- 
দিগকে পরাস্ত করিতে পারে। রাদশাহ এই আশক! গ্রযুজ গ্লাজ জয়লিংহ 
এবং দেলের 9! সেনানীন্বয়কে আমার সাহাধ্যার্থ পাঠাইিতে চাহিয়াছিজেন ) 
কিন্ত তিনি ঠাছাদিগ্বক্ষে €্ররপ করিতে, কেন ধে দিজন্ব করিতেছেন, ঝলিতে 
পারি না। আমি শত্রুর অধিকারে অআসাবধানে ছিলাম বলিয়] দন্থ্যগণ লে 
দিন আন্াকে, যেকপ 'অপদাান, করিয়াছে, ভাঙাও তোমর। জানিয়াছ ॥ 
এক্ষণে কি করি, দস্থ্যাগণ আমাদের বক্ষের উপর আরোহণ করিয়া বাদশাহের 
অধিকৃত দেশ সকলকে ভয়ঙ্কররূপে উৎ্পীড়িত করিতেছে; তাহাদের দৌরাত্ম্য 
শিবারণ কর! নিতান্ত কর্তব্য) কিন্ত কি উপায়, ছার! তাহাদিগকে দমন 
করিব, তাঁবিক্ন চিন্তিগ্ন। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না . এক্ষণে 

১৯ | 


৮২ রশিনারা | 


তোমাদের নিকট জিজ্ঞাস] করি, তোমর। আমাকে কি উপায় অবলম্বন 
করিতে পরামর্শ দাও? মা 
সেনাপতিগণ অনেক ক্ষণ নীরবে থাকিয়। পঞ্গে পরস্পর এ্রকমত্য 'অব- 
লবন পূর্বক কহিলেন, *শিবজীকে কৌশলে ধৃত করিতে না পারিলে কোন 
উদ্যমই সফল হইবে না। যেসকল পার্বতীয় পথে ছাগ মেষ প্রসৃতি 
ভন্তগণেরও গতায়াতের কষ্ট হয়, সেই সকল তূর্ম শ্থানে ছুরাত্মা। দস্থ্যগণ 
অনায়াপে গতিবিধি করে,--ভাহায়৷ কখনই আনাদের সহিত সন্ম,খ সংগ্রাম 
করিবে ন) সন্মখরণে পরাস্ত-করিতে ন পারিলে, তাহাদের আযত কর! 
আমাদের সাধা নহছে। তবে, এক কথা এই যে, রাজ! জরমসিংহ এবং 
দলের খা যোস্ধ,দ্বয়ের সহিত একত্রে গিরিহুর্গ আক্রমণ করিলে, বোধ হয় 
তাহাদের পরাস্ত কর! যাইতে পারে ।5 
শাইন্ত| খা কছিলেন, “তাহা হইলে আমার লাভ কি?” সেনাপতিগণ 
কহিলেন, “তবে কৌশলাস্তর অবলম্বন করুন ।৮ 
'শা। “তাহাও ত করিতে ক্রটি করি নাই ।» 
মেনাঁপতিদিগের. মধ্য হইতে উত্তর প্রদত্ত হুইল, “কি কৌশগ? আমর! 
শুনিতে পাই কি?” 
শাইস্তা খ! যখন আমুপূর্ববিক- সরুল কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন এক 
জন সৈনিক কহিলেন, ?জনাব ! বড় বিশিষ্ট কর্ম করেন নাই। 
শা। “সে সময়ে আমার তত বিবেটনা হইল না। ফলতঃ ছষ্ট কাফে- 
রের সঙ্গে সৈষ্ঠ পাঠাইয়। ঝড় সঙ্গিহান হুইয্নাছি।* | 
সেই ব্যক্তি কহিল, “আপনি তাহার চরিত্র যেরূপ বলিলেন, ভাহাতে 
সে যে 'শিবর্ধীর প্রেরিত.দুত, তাহার সহন্দহ নাই। এক্ষণে" দেখিতেছি, 
অনর্থক কতগুলি সৈশ্তাপচয় হইল ।” 
শাইস্ত। খ!-ক্ণকাল ভাবিয়! রিতা “দোষ নাগর: ফি পান 
নাই ?%. টী 
এক জন পারিষদ কহিলেন, টগর ন! হইবার কোন, কারণ, দেখিতেছি 
॥ বুদ্ধির অগম্য.কিছুই'না ই?” | ্‌ 
নর ॥ পতবে বুদ্ধির স্থিরতা কর 1. - 
পা। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) এক্ণে এ দোষ সংশোধিত হওয়ার এক 
নার উপায় দেখিতেছি। আমাদের ধে সকল.সৈনিক মহারাষ্্রীয়ের সমভি- 
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ব্যাহারে গমন করিয়াছে, তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করা যাউক, তাহার! 
হুষ্টের সহিত যে পথ দিয়া ছুর্গে গমন করিবে, তাহ! জানিয়া সে অনতি- 
বিলে আমাদের সংবাদ দিলে আমরাও আবশ্কক মত সৈম্ত সঙ্জা করিয়া 
তাহাদের পশ্চাৎ পণ্চাৎ ছর্গে প্রবেশ করিব। এইনপ করিতে পারিলে 
বোধ হয়, ছুষ্টের অভিষন্ধি বিফল হইলেও হইতে পায়ে ।” 

শাইন্তা থ! শুনিয়া মহা আহ্ম[দিত হইয়া কহিলেন, তুমি “সৎপরামর্শই 
স্থির করিয়াছ।” ছ্নস্তর জটনক অনুচরকে ডাকিয়া অন্ভীষ্ট গ্কানে পাঠাই 
দিলেন। পরে হৃুর্ধ্যান্তের পর আপনারাও দাগতে গমন জন্য প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
পুনর্মিলনে । 


যে ছুর্গম উপত্যক! হইতে শিবজী রশিনারাকে হরণ করিয়া! আনেন, 
পেই স্থান যে মহাবনাবীর্ণ এবং উর্নতাবনত, তাহ। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ 
হইতে পারে। মাক্কাজী মোগল-সেনাবল-সমভিব্যাারে সেই ভয়ানক 
স্থানে বাম করিতে লাগিলেন। যে গুরুতর কার্ধ্য সাধন করিতে গ্রতিজ! 
করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাহ! সিদ্ধ হইধে, তিনি' অনন্ভমনে কেবল 
তারই উপাক্ব উদ্ভাবন পক্ষে চিন্তা করিতে লাগিক্েক্ । 

ক্রমে বেল! শেষ হইয়া আলিল। নৃর্ষে্যের স্থৃতীক্ষ রশ্টিজাঁল বিদূরিত 
হইল। মুছল রঞ্তাতপ লংযোগ্ে নীলাহ্বরতলস্থ অনিবিড় শুরু মেঘগুলি 
তরল ন্ুবর্ণের স্তায় ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়। অপূর্ব শোত1 বিকাস করিতে 
লাগ্গিল) পক্ষিগণ সুমধুর কলরব করিয়া শাখা হইতে শাখাস্তরে গমনাগমন 
করিতে লাগিল। ন্ুমন্দ বাঞুভরে বৃক্ষলতাদির পঞ্রাবলি পরিচালিত হইয়! 
এক অপূর্য শ্রুতিক্থকর শব হইতে লাগিল ; নিকুঞ্জ-সম্ভত কুন্থম-নিচয় 
ঈষৎ গ্রন্ফ,টিত হইয়া সৌগন্ধ বিস্তার করিতে. লাগিল। ক্রমে পর্বতের 
ছেদাংশ অন্ধকারাবৃত ইইবার লক্ষণ গ্রকটিত হইবার উপক্রম হইল,-..তখন 
মাঙ্কাজী সঙ্গিগণ্রকে কহিলেন, “এখানে আর বিলম্ব কর! কর্তব্য নহে, ক্ষণ- 
কাল পরেই একেবারে নিবিড় অন্ধকারাবৃন্ত হইবে) তখন তোমরা কেহই 
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এখান হইতে এক পদ্গও অগ্রসর হইজে পারিবে ন।; অত্রএ আমার 
পশ্যাৎ পশ্চাৎ আগমন কর ++, 

মাস্কাজীর সহিত নৈনাগণ অনতিবিলম্বেই গিরিশঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়। 
একেবারে ছূর্গের অনতিদুরস্থ .খ্াক মহাবনময় প্রদেশে গুপ্ত ভাবে রহিল। 
যখন সূর্য্য অন্তমিত হইয়া আমিতেছিল, তখন সেনানী $সনাযদিগের মধ্যস্থ 
যে বাক্তি উচ্চপদাভিষিক্ত ছিল, ভাহার 'কর্ণনূলে কি একট! কথ! কহিয়! 
একাকী ছুর্থে উঠিবার স্থানে গমন করিলেন ॥ তাহাদের প্রচলিত প্রথান্- 
সারে সাক্কেতিক্ক শব করিতে, আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই 
পর্বতের উপরিভাগ হইতে একটা দোলা! অবতারিত হইল। সেনানী 
তদবলম্বনে ছুর্গে উত্তীর্ণ হইলেন । সেনাপতিকে পুনজ্জীবিত দেখিয়! 
ছর্গস্থ সকলেই বিন্বকবাস্িত হইল। পরে সকলের প্রশ্নান্থসারে উত্তর দান 
করিরা শিবজীর সদমে উপস্থিত হইলেন । শিবন্ত্রী তখন, রশিনারার সহিত 
কথোপকথনে নিষুক্ত ছিলেন £ সেনানী তাহার আগমন-বার্ভ। জানাইলে 
মহারাষ্্রপতি একেবারে বিশ্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন? এবং কৌতুক বশতঃ 
তাঁহার সাক্ষাৎ করার জন্ত বাহির হইলেন। আদিবার সময়ে মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য সে দুরাত্মাকে না! সে দিন বধ করিয়াছিলাম? 
তৰে কেমন করি সে প্রাণদান পাইল ? ন1, ভবানী তাহাকে রক্ষা করিয়া" 
ছেন? পাপীর প্রতি যেদেবী সদয় হইবেন, এরূপ ত কখনই সম্ভাবিত 
নঙে? তবে কি নৃত্যাসজিবনীর আস্াণে সে প্রাণ পাইল ? হবে !.নানাবিধ 
উধধ.পরিপুর্ণ পর্বত্বস্বলীতে ক্রিছুই বিশ্ময়াবহ নহে ।* এইক্ধপ ভাখিতে 
ভাবিতে থাস্কামরায় উপস্থিত হইলেন দেখিলেন, মাঞ্কাজী দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন। অব্স্তর বকৌতুকে কহিলেন, “বর মাক্কাজী তুমি কিরূপে 
জীবিত হইলো ?+ ৰ রর 

সেনানী তখন তাহার চরণতলে পতিত হর সকাতরে কহিলেন, 
মহারার ! যেদন কর্শা তেমনি ফল গাইয়াছি। পাতকিগণ দেহাস্তে নরক- 
ভোগ করে, তাঁহা স্বামি সশরীরে ভোগ: করিয়াছি। এক্ষণে আমার জপ- 
রাধ মাজ্জন| করিতে আল! হউক 1” : : 

শিবজী বীর্য বস্ত যেন্ানীকে টি স্নেছ'করিতভেন। তাহার সাহায্য 
মহা মহা বিপদ হইতে পৃরিক্বাথ গাইয়াছিলেন.।.. সুতরাং এক্ষণে তাঁহার 
কাতর ঈর্শন করিয়। পূর্কভাব পরিত্যাগ করিয়া কছিলেন,-" 
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“তুমি যেরূপ কুকর্থে প্রবৃত্ত হইবাদ্িলে,. তাহাতে তোমার সুখ 
আরুদেখিব লা, এখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাষ। তথাপি, আমি তোমার 
সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম 1৮ এই বলিয়া! নানীর হত্তধারণ করিয়। 
চরণতল হইতে উঠাইলেন। পরে উভয়ে উপবিষ্ট. হইলে শিবজী 
কহিলেন, . 

“তোমার প্রাণপ্রাপ্তির কথ! বল, আমি শ্রবণ করি ।* 

সেনানী কহিলেন, “মহারাজ! এ হুতভাগার কথা আর কি গুনি- 
বেন ?--আপনার বিষম গ্রাহারে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, তাহার পর 
যেকি হুইল, বপিতে পারি না । যখন আমার চৈতন্ত সঞ্চটুর হইল, তখন 
দেখিলাম, যে, কতকগুণি গপিত শবের মধ্যে শয়ন করিয়া! রহিয়াছি 
শরীরে দারুণ বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অঙ্গ জলিতেছে। শব সমূহের গলিত 
মাংসসস্ভৃভ ছই একটি কীট আমার ক্ষতস্থানে লাগিয়াছে। তখন আর 
তথায় তিষ্তিতে পারিলাম ন1। স্থানান্তরে গমন করিবার শক্তিও নাই; 
আপনার অসি-গ্রহ্থারে আমার দক্ষিণ হন্তের অস্থিচ্ছেদ হইয়! গিয়াছিল। 
তখন বিষম. অকষ্ট-বদ্ধনে পড়িলাম । কি করি, আমি তখন মৃত্য নিশ্চরর 
জানিয়! সকল যন্ত্রণা, সকল ছঃখ ভবানীর চরণে দমর্পণ, করিলাম । মৃত্যু 
হউক, তাহাতে কিছু মাত্র খেদ নাই; কেননা, জন্মগ্রহণ করিলে এক দিন 
অবস্থই মরিতে হইবে ? কিন্তু, সে জঘন্ত স্বানে মরিতে প্রবৃত্তি হইল ন1। 
তখন অনেক কষ্টে বামহ্স্তের উপর শরীরের ভারারণ করিয়া আন্তে আস্তে 
ক মির্কর সমীপে গমন করিলাম। সুলিগ্ধ স্ুুনির্দল বারিপান করিয়! 
কিছু স্থির হইলে, শরীরাদি পরিষ্কভ করিলাম । হজ্রণার বেগ সম্বরণ করার 
যে এক প্রসিদ্ধ উপায় আছে, জামি আকাজ্চা1 না করিতেই দয়া করিয়] 
সেই সর্বন্তাপহারিধী নিজ্রা্দেবী আমার নয়নধুগলে আবিভৃতি। হইলেন ।. 
তখন এক বৃক্ষমূলে শয়ন কতিয়! নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাবেশে' এক স্বপ্ন 
দেখিলাম--১১ বলিতে বজিতে 'সেনানী কীপিকা উঠিলেন। শিবজী তখন 
আগ্রহ সহকারে কহিলেন; “কল, বল, হাপ্সে কি দেখিলে ?” 

সেনানী-কহিতে লগিলেন, “স্প্রে ফেখিলাম, যেন, পূর্ণিমা রজনীতে 
আমি দিব্য বম্র-মালোয বিুবিত হইর়! একাকী: এক বিজন অরগ্যের নিকটে 
ভ্রমণ করিতেছি । আকাশনল এফেধারে নির্ঘ্ল) মাধবী ধামিনীয় নৈশ 
বক্ষে লিক্োজ্ঘল রশ্মি বিকীর্ণ করির! পূর্ণদঞ্জা বিরাজ করিতেছে ; সেই 





॥ 
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হুধামর় কিরণ প্রাপ্ত হইয়া! ভারকাবলী মহমদ হান্ত করিতেছে; সেই 
সিগ্ধময় কর সংলগ্নে তরুগুল্ হাসিতেছে.। মঙ্গ বামু সঞ্চালিত হওয়াতে 
বঙ্ষাগ্রভাগ ঈষৎ বিলোড়িত হইতেছে? কখন হই একট! গুক-পত্র-পতন- 
শব শুন যাইতেছে, কখন ব! বিশ্রাম লাভার্থ পক্ষিকুলের পক্ষপুট-সঞ্চালনের 
শব্ধ শুন] যাইতেছে; সময়ে সময়ে. বার়লকুলের সংমিলিত ঘোররব শুনা 
বাইতেছে , নিকটে, অদূরে কচিৎ হিশ্রজন্তদিগের আর্তনাদ গুন! যাইতেছে । 
আমি ক্রমে অগ্পধ্যের মধ্যে গমন করিলাম, বাহিরের স্তাঁযর় অটব্যভ্াস্তরে 
ত্যোতক্সা ছিল না, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্নও নহে, পৌর্ণমানী চক্জ্রিকার বিমলা- 
লোক ক্রননিচয়ের পল্লব-বিচ্ছ্দ স্থান সকল ভেদ করিয়া অরণ্যানী অপেক্ষাকৃত 
উজ্দ্ল করিয়াছে, যেন নীলবসনের স্থানে স্কানে মহার্থ হীরার কাজে স্থুশো- 
ভিত রহিয়াছে, মহারাজ ! তখন ন্দৃধাংশুর অংস্ত খও খণ্ড হইয়! অরণ্যের 
যে যেস্থান ধবলীকৃত করিয়াছিল, ০সেই সেই স্থানে শ্বেত কুন্ুমগুলির যে 
কি মনোহর শোভ! দেখিয়াছিলাম। তাহ! আমি জীবন থাকিতে বিস্বৃত 
হুইব ন1।, 

এই সময়ে শিবন্পী কহিলেন, “তার পল এ হইল ?* সেনানী কহি- 
লেন, “ভ্রমণ করিতে করিতে অধিক দূর গমন করিলাম। কি অভিপ্রায়ে 
পর্ধযটন করিয়াছিলাষ, তাঁছার কারণ আমিও জানিতে পারি নাই। অক” 
স্াৎ ঘনখটায় গগণ ব্যাপ্ত হইল ; চন্ত্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, কুম্ুম,--সকলই 
সামার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্থিত হইল। আমি অন্ধকারে সাবধানে অতি 
ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, বনপথ উত্তীর্ণ না হইতেই প্ররলবেগে বটিক' 
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল, মহারবে েখগঞ্জন-শধ. হইতে লাগিল, ঘন- 
ঘন বিছাঙ্জাম গ্রকাঁশ পাইতে লাগিল। তখন যে আমি কিরূপ বিপদে 
পড়িলাম, বোধ হয়, প্রবল ধারাপাত কালীন বাহার! রজনীন্েে একাকী 
অজ্ঞাত বনব্রজজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারাক্কি ই] বুঝিতে পারিবেন । 
বঞ্চানিলের প্রতিঘাতে বৃক্ষগণ মহাশব্দে বিলোদ্ধিত হইতে লাগিল, সঙ্গুখে 
পার্থ, পশ্চাতে পুরাতন জ্লুনগুলি, কোনটা! বা সমূলে উৎপাটিত,হইল, 

কোন কোনটার বা মধাযেশ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল । তাহাতে আমার 
বোধ হইল। বুঝি ভগ্ন গাধপঞ্খলি আমার মন্তফোৌপরিই পতিত হুট্ল। 
যাহ! হউক, পরে প্রচণ্ড বাত্যার়, মছিত মহাবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। 
ঘেষন বৃষগণ ম্স্তরোপরি বৃহিধারা-পতন সহ রিয়া অবনত শিরে গমন 
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করে, আমিও সেই রূপ ধারাঁপাত মন্তকে ধারণ করিয়া যাইতে লাগিলাম। 
মহারাজ !--* বলিতে বলিতে সেনানীর শরীর লোমাঞ্চিত হইল। «বিপশ-- 
দের উপর বিপদ! ঘন ঘন মেধগঞ্জন, তৎ্সহ বজ্রপতন-শব্দ, প্রবল ঝটিকা- 
ঘাতে বৃক্ষা্দি -ভগ্ন এবং পরিচালন*শখ,--এত ভীমবণ শবেও আমি ভীত 
হই নাই। আমার পশ্চাৎ য়ে এক. তয়ঙ্কর শব হইতেছিল, তাহাতেই 
আমার হৃদয় কাপিতে লাগিল। তাহার কারণান্গুসদ্ধান জন্ত একবার মুখ 
ফিরাইলাম, কিন্ত কিছুই দেখিতে পাইলাম ন।; ৫কবল সেই শব্দই ক্রমে 
ক্রমে নিকটাগত হইতে লাগিল। তখন, সভয়াস্তঃকরণে জ্রুত পদ্দবিক্ষেপ্রে 
চলিতে লাগিলাম, পদে পদে আরণ্যলতায় গতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু 
তাহ! ভৃণ জ্ঞান করিয়া যাইতে লাগিলাম, শবও পূর্ববৎ দ্রুত গতিতে 
আমার অনুসরণ করিতে লাগিল ।% 

পরে কহিলেন, “মহারাজ । সেই ভৈরব শব্ষ যতই নিকটস্থ হইতে 
লাগিল, আমিগু. তত উর্ধখাসে দৌড়িগাম; অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রম 
করিয়৷ বনপথন্উন্তীণ হইয়। প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। পশ্চাতের শব যেন 
আরও নিকটগ্থ হইল, তখন ভয় প্রযুক্ত আর একবার মুখ ফিরাইয়! বিছ্যু- 
দামস্কুরিতালোকে দেখিতে পাইল[ম,_-* ( সেলানী গীহরিয়া উঠিলেন।) 
“মহারাজ | কি বিকটাকার মূর্তি! একটা তাল বৃক্ষের ভায় মহাকায় পুরুষ 
দীর্ঘ দীঘপদ-সঞ্চালনে, আজানুলম্বিতভূজঘ্বর দোছুলামান করিতে করিতে 
আমার দিকে প্রধাবিত হইতেছে । যেমন বিষধর গরুড় দর্শন করিবামাত্র 
একেবারে গতিশক্তি রহিত হু, সেই বিকটাকার মৃত্তি দর্শন করিয়া আমিও 
সেইরূপ নিশ্চর্া হুইয়। দণ্ডায়মান রহিলাম। এই অবকাশ পাই মহাকার 
পুরুষ আমার ফেশধারণ করিয়া আকাশ-মার্গে উঠিল । আমি ঞ্চখন অজ্ঞান 
হইয়। পড়িলাম | 

'্বখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম, তখন দেখি, আপনার প্রতিষ্ঠিত পারা 
মন্দিরের মধ্যে হত্তপদে দৃঢশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! পড়িয়। রহিয়াছি। মহারাজ! 
সে স্থানে যে যে অন্ভুত কা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা বলিতে ব স্মরণ 
করিতে এখনও আমার হাকম্প হয়।  ছি্রশীর্ধ মরদেহ লইর। গ্রেতিনীগণ 
বিকট মুখব্যাদান পূর্বক চর্ধযণ করিতেছে? ডাকিনী, যোগিনী পিশাচী, 
প্রভৃতি ভৈরবী অন্চারিনীগণ আগুল্ফ-লদ্বিত চিকুরজাল- আনুলান্িত 
ৰরিয়! উলঙ্গিনী বেশে, নবমুগুগলিত কুধির উদরপূর্ণ করিয়া পান 


৮৮ রশিনারা। চি 


করিতেছে; কোন পিশিতাশিনী নরমুও মড়.ইড়, শবে চর্্বগ করিতেছে) 
কেহ বা খল খল করিয়। হাসিতে হাপিতে আাসবপূর্ণ কলস ধরিদ্! 
বিকট মুখে ঢালিতেছে। ইত্যাদি প্রেভ-কুলের মহোৎসব দর্শন করিয়। 
আমার শরীরের শোণিত গু হইতে লাগিল। আকাল পরে ধূপ ধূনার 
গন্ধে দেব-মঙ্ির আমোদিত হইল? দেখিলাম, এক জনম সঙ্গ্যানী সচন্গন 
পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি দ্বারা ভবানীর পুজ। আরঙ্ব করিলেন। বলির প্রাক্কাঁ- 
লিক পুজা সমাধা হইলে তিনি আমার শরীর প্রক্ষালন করিতে অনুমতি 
ফরিলেন। ষে আমাকে দান করাইতে লইয়া চলিল, সেও এট বিকটা- 
কার ভূত ! জান সমাধা হইলে রক্জবন্ত্র, রক্তপুষ্পমাল! এবং সিশ্দুর দ্বার! 
আমাকে সজ্জিত করিল। সন্ন্যাসী* মন্ত্রপুত করিয়া আমার অঙ্গ প্রভা 
শোধন করিয়! দেবীর চরণে উৎসর্গ করিয়! দিলেন। আমি তখন প্রাণ- 
ভয়ে একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া! ভক্তিভাবে দেবীকে স্বস্তি করিতে লাগি- 
লাম | দেবী প্রসন্ন হইলেন না। বিষম-বন্ধি বিভানিত্ত লোচনত্রয় ঘুর্ণিত 
করিয়া মহাজোধে কছিলেন, “অরে ছুরাত্মন্‌! তুই আমান্গ বরপুত্র শিব- 
জীর অনিষ্ট করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলি, তোকে আর ক্ষ]! করিব না। তুই 
স্বণিত রিপুপ্রতন্ত্র হইয়া সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলি। 
অতএব তোর পাপদ্দেহ পিশাচী কর্তৃক চর্বণ করাইব |, ভবানী আর 
কিছু বলিলেন নাঁ। পরে তে মহাকায় পুরুষ আমাকে ধৃত করিয়া 
আনিয়াছিল, সে একখান স্থৃতীক্ষ খড়া এবং আমাকে লইয়! 'মন্দিরের 
রাছিরে গেল। পিশাচীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । তরৰ পুরা 
কেরল আমার বধের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে যেন আপনি আগমন 
করিয়। আস্মুর হত্সধারণ করিলেন $.ক্পাপনকে দর্শন করিবামান্্র ভূত গ্রেত 
সকলেই তথ! হইতে পলায়ন করিল। পরে আপনি যেন আম্বাকে লইয়! 
মায়ের নিকট গমন করিলেন, এবং মানবের চরণে জ্কতি করিয়া আমার 
প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। মাভাও যেন হাসিতে হানিতে আামাকে অভয় ঘন 
করিলেন। কহিলেন,”"এ যদি আর কখন তোমার অনিষ্ট কামন1 করেঃ তবে 
ইহাকে অবশ্ঠই বলি গ্রহণ করিয।: অনভ্ভর দেবীর অনুমতি হইলে, আমর! 
উভয়েই হূর্গে প্রত্যাগমন করিলাম । ..এয়ন সষয়ে আমার নিদ্রাভঙগ হুইল, 
তখন দেখি, যেই নির্বর-সমীগে গড়িয়া! রহিয়াছি 1 

,» এইরূপ স্বপ-বৃভাভ বর্ণন করিয়.ষল্মনী, পুনশ্চ কহিলেন, “মুহারাজ! 
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স্বপ্নে'অপন] কর্তৃক আমি জীবন দান পাইয়াছি, এক্ষণে এ জীবন আপনার 
কার্য্যে সমর্পণ করিতে না পারিলে, আমায় কৃতত্ব ত1 প্রকাশ পাইবে |” 
স্বপ্র-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া শিবজী বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, 
“ভুমি এক্ষণে বিদায় হও ) কল্য বিবেচন? পূর্ব্বক বাঁহ। হয়, কর! যাইবে ।” 
সেনানী প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেলেন । শিবজীও অনেক ক্ষণ পর্যয 
এ সকল কথ। আন্দোলন করিয়া, .কার্ধ্যান্তরে গমন করিলেন। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


দুর্গাক্রমণে। 


রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে যখন হূর্গবামিগণ নীরবে শব্যাশায়ী 
হইল, তখন মাঙ্কাজী প্রতিজ্ঞা পালনার্থে বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, 
প্রহরী ব্যতীত অন্ত আর কেহই জাগ্রতাবস্থায় নাই। প্রহরিগণ বিবিধ 
অস্ত্রাদি ধারণ করিয়। দুর্গের ইত্তস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। সেনানীকে 
গমন করিতে দেখিয়া! এক জন থোয়নাদে করিব? 

"কেও, কোথ। ঘাও ?” 

সেনানী প্রঙ্গকারীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কছিলেন। “জামাকে কি 
তুদি চেন ন। 15 | 

প্রহরী অবনত-শিরে কহিল, “দাসের জপরাধ লইবেন না। এত রাত্রে 
একাকী আপনি কোখাগ্ন যাইতেছেন 1 

সেনাপতি কহিলেন» “মহারাজের নিদেশ-উনে আজি আমি প্রহন্ি- 
গণের কার্ধয গ্বচক্ষে দেখিব 1+: 

প্রহরী আর কোন কথা কহিল না। তিনিও তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেম। | | 

মাস্কাজী তখন নান! বার, প্রার্ষণ, প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়! ছুর্গে উঠি- 
বার স্থানে গমন করিলেন। তিনি হহারাই্রী সৈষ্ঠ মধ্যে এক জন প্রধান 
ব্যক্তি ছিলে, হুতরাং প্রহরিগণ তাহাকে দেখিয়া বাওনিম্পতিও করিল 
না। হুর্ণদ্বারে যে ব্যক্তি প্রহরীর কাধ্য করিতেছিল, সে পাছে কারোর ব্যাখা 
জন্গায়। এই সঙ্গেহ জমে ক্টিবিলগ্গিত অসি লিফাশিত করিয়া ভাঙার" 

১২ 
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আল্জাতে তাহাকে স্বিখণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। নিরপরাধ প্রহরীকে সংহার 
করিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন, এবং উপরি হইতে বঙ্জুবিশিষ্ট দোল নামাইয়] 
দিলেন। মোগল ৈনিকগণ পূর্বেই তাহা, কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া! তথায় 
ছিল, এক্ষণে দোলা নামিয়াছে দেখিতে পাইয়া, এক জন সশস্ত্র মোগল- 
'সৈন্ভ তদ্দারোহণে দুর্গে উঠিল । এইরূপে পুনঃ পুনঃ বহুসঙ্খাক সেন! হর্গে 
উঠিলে সেনানী কহিলেন) “নিঃশষে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইন; গোল" 
যোগ করিও ন1, শিবজীকে ধরিয়। দ্বিব ।” 

শাইস্ত! থাও অসঙ্খ সেনাবল-সমভিব্যাহারে ছুর্গ-নিয়ে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন, 'মাস্কাজী তাহা জীনেন না। তিনিযখন সৈম্ত লইয়। চলিয়! 
গেলেন, তখম পশ্চাৎস্থিত কতগুরি মোগল সৈনিক দোল! দ্বার! ত্রমে 
ক্রমে সমুদায় সামস্তপ্দিগকে দুর্গে উঠাইল। মোগলের। আপনাদের দলবল 
অধিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই হ্র্গ-প্রাকার হইতে "আলা-ল্লা- হে” 
তৃর্ধ্যনিনাদ করিতে করিতে ছুর্ণ আক্রমণ করিল । 

গ্রহরিগণ যবনদ্বিগের রণ-ভৈরব নিনাঁদ শ্রবণ করিয়। বুঝিতে পারিল, 
ষে, শক্র কর্তৃক দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে। তখন সকলে উর্ধস্বাসে ছুটির! 
একেবারে শিবক্ষীর নিকট উপস্থিত হইয়! আগত প্রায় মহাবিপদের সংবাদ 
গ্রদান করিল। মহারাষ্ট্রপতি ইতিপুর্ন্েই শক্র-কোলাহলে জাগ্রত হইয়া- 
ছিলেন । হূর্গবাসীরাঁও কেহ নিদ্রিত ছিলেন না], তৎক্ষণাৎ অন্ত্রাদি লইয়। 
মোগলদিগের আক্রমণের গ্রত্যাক্তমণ করিলেন। তখন মহারাস্রীয় দির 
্ববম্-বষম্বম্-_মহীকেব,জয় ভবানি 1” এবং মোগলদিগের “আলা _ লা 
ছে1” উভয় জাতীয়ের রণ-উৈরব নিনাদে পর্বত হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া 
মহাশব সমুত্ভুত হইতে লাগিল।  * 

সেদ্দিন ছুর্গে এত অধিক পরিমাণ সৈন্য ছিল ন1, যে, গ্রবল মোগল- 
মৈশ্ট-শ্রোডের অগ্রতিহত বেগ সপ্ধরণ করে। তথাপি ছূর্গস্থ সৈল্ভগণ সতর্ক 
হইয়! এরূপ ঘোরতর তুযুল সংগ্রাম আরগ্ত করিল যে, মোগলেরা তাহাদের 
অপেক্ষ| চতৃণ্ডণ হইয়া যুদ্ধে স্থির থাকিতে. পারিল ম1) ' মহা রাহ্ীয়গণ 
কখন শত্র'মমক্ষে, কখম শক্র- -পৃস্চাতে, কখন বা শক্রর অন্তরে অবস্থিতি 
, করিয়! রণ-কৌশল বিস্তার-পুর্বাক প্রতি আঘাতেই সুসলনান সৈ্ত সংহাঁর 
করিতে লাগিল । মোগলেরা অক্ঞাত অন্ধকারমর়' স্থানে বিপক্ষের দমন 
কর! দুরে খাকুক, শক্রছুব্টে আপনারাই অপদস্থ হইতে লাশিলেন। তখন 
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শাইন্ত। থ| দেখিলেন, এ রণে রক্ষা পাওয়া ছুর্ঘট ) কি করিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন ন1। অনস্তর অনেক উপায়ে রণজয়ের কারণ উদ্ভাবন 
করিলেন। যে সকল পর্ণগৃছে মহারাস্রীয় অন্ুচরগণ বাস করিত, সেই সকল 
কুটার অগ্নি শ্বারা দগ্ধ করিলেন; মঞ্কারবে অগ্নি প্রজ্ঞলিত হুইয়! উঠিল। 
মোগলের! তখন আলোক প্রাপ্ত হইয়া! তৃর্য্য-ধ্যনি করিয়।৷ মহারাই্রীয়দিগের 
উপরে বুষ্টিবৎ অন্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মোগল-সৈম্ভ সংখায় 
মহারাস্ত্রীযরদিগের অপেক্ষা অধিক, এ জন্য অল্পক্ষণ মাত্র যুদ্ধ করিয়৷ মোগ' 
লের। মহ্ারাত্ত্রীয়দিগকে পরাজিত করিল। 

শিবজী দেখিলেন, এ যুদ্ধে নিস্তার পাঁওয়] ছুর্ঘট। সুতরাং তখন চকি- 
তের ন্যায় শত্রসন্মখ হইতে অস্তহিত হইয়া! একেবারে রশিনারার কক্ষায় 
আসিয়া উপন্থি্ট হইলেন। রশিনার। শিবজীকে দেখিয়া! কহিলেন,___-- 

“বড় কোলাহল শুন! যাইতেছে ; কারণ কি?” 

শিবজরী বাস্ত সমস্ত হইয়া! কহিলেন, *তোম।র পিতৃটসন্তে আমার হর্গ 
আক্রমণ করিয়াছে; বোধ হয়, এতক্ষণ তাহাদের জয় হইল।” 

রশিনারা টস্থ হইয়া! কহিলেন, “তার পর ?* 

শিবজী কহিলেন, *তোমাকেত এখনই লইয়। যাইবে ।* উহা শুনিয়া 
রশিনার1 কাতরস্বরে কহিলেন, “তুমি পলায়ন কর, যদি শত্রু কর্তৃক ধৃত হও, 
তবে বিবেক-শুপ্ত বাদশাহ তোমাকে বধ করিবেন”--বলিতে বলিতে রশি- 
নার রোদন করিয়| উঠিলেন। | 

শিবজীও রোদন করিতে করিতে কছিলেন, “আমি কেমন করির়। 

তভোমাব বিরহ-জনিত কষ্ট ভোগ করিব ?", 

রশিনাবা কিয়ৎক্ষণ নীরবে” থাকিয়া! পরে শিবনীর করে কর স্বাপন 
করির1 কহিলেন, “প্রিয়বর ! তৃমি নিশ্চয়ই জানিও, যে, রশিনাবা। তোমার 
ভিন্ন আর কাহারও নছে; আমি যেখানেই ফেন থাকি না, তোমাবই রহ্ছি- 
লাম। আর যদি পোড়া অনৃষ্টের গুণে*--এই বলিষা তিনি বোদন করিতে 
লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে চক্ষের জল মুছিয়া কঠিলেন, “যদি আর কখন 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ ন] হয়, তবে এ জীবন তোমার প্র চরণ ধ্যান করিয়!] 
অতিবাফিত করিবে! প্রিয়তম ।-্তী শক্রফোৌলাহল নিকটবন্ভা হছটল; যাও 
পলাও, আমারজনুরোধ রাখ!” 

শিবজী ভখন তি বিমর্ধগাবে পকরণ মেহ-ব্যঞ্ক পুরিহ লোচনে বশি" 


৯২ রশিনার। | 


মারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমনি ভাবে ছূর্থ পরিত্যাগ করিলেন, যে, 
মোগলের। তাহার বিন্দু-বিসর্ঘও জানিতে পারিল ন1.। ধ্বংলাবশিষ্ট সৈন্ত- 
সামস্ত এবং দান দাসীগণ, কেহ কেহ বা শিবজীর সহিত, কেহ কেহ ব! 
উপায়াস্তর অবলম্বন করিয়! চুর্গ পরিত্যাগ কয়িল। তাহার! পলায়ন 
করিলে, যাহ! ঘটিয়াছিল, তাছা পয পরিচ্ছেদে বিবৃত হইল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


কর্মোচিত ফল-লাভে ৷ 


মাক্কাজী-দেখিলেন, যে শাইস্তা খা একেবারে দলবল সহিত দুর্গ আক্র- 
মণ করিয়াছেন; মহারশ্র্ীয়ের| অনেক যত্ব করিয়াও হূর্গ রক্ষা! করিতে 
পারিল ন]। যবন কর্তৃক" প্রহারিত হইয়া! ক্রমে তাস্থারা রণে ভঙ্গ দিয় 
পলারন করিতে আরম্ভ করিল । তখন সেনা'নীর আর হছঃখের ইয়ত্তা রহিল 
না। ভাবিতে লাগিলেন, প্যদি শিবর্জীকে বধ করিতে না পারিলাম, তবে 
দুষ্ট যবনদিগকে ছর্গে আনিয়। আমার কি পুরুধত্ধ প্রকাশ পাইল ? লোকে 
জীবন বিসর্জন দিয়াও জন্মতৃূমির সুখোজ্ছল করে, কিন্তু আমি নিতাস্ত 
মূঢ়ের গায় অনুষ্ঠান করিয়া! সেই পুণ্যক্ষেত্রের ধংস কারলাম ! হায় [ "আমি 
বৈরনির্ধাতন করিতে আসিয়া আত্মীয় বাদ্ধবদিগকে ছিরনির্বাসিত করি- 
লাম! হাক্গ ! আমায় ধিক! শত সহজ ধিকৃ!!' €সনানী মনে মনে এই 
রূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন) অনুতাপের জাধিকা প্রযুক্ত শক্রর 
অজাতে এক নির্জন গ্রকোষ্ঠে গমন পূর্বক'অধোবদনে উপবিষ্ট হইয়া]! মুহ- 
মুহিঃ নয়নাশ্র পাত হরিতে লাগিলেন, ফলতঃ গ্রবল দ্রঃখভারে হৃদয় অপ্র- 
তিবিধেম্ব ভারাক্তান্ত হইল; বাছ্ছেম্দিক্নগণ অচপগপ্রায় হইয়। পড়িল । ক্ষনু- 
ভাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ব! ধ 

এ দিকে €মাগলের। . মহারাস্রীয়দিগকে পরাস্ত করিয়! ছুর্গের কক্ষায় 
কক্ষা় পরিভ্রমপপূর্ব ক. প্রচুর ভ্রবানামগ্রী বিলুগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। 
মুসলমানের] গঠিশয় জাজ স্বভাব ! 'জেডৃুগণের ধরল, ভ্রী অপহরণ করাই 
তাহাদের যুদ্ধের প্রধানাঙ্গ; পরপীড়ায় আপনার্গিগের কৌতুক ভূষণ নিবা- 
রহ! করাই তাহাদের ধগ্ম; শাইন্তা খা নর্গ জয় করিয়! ৈভদিগকে কহি- 
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লেন, "কাফের ডাকাইতকে দেখিতেছি না; সেকি পলাতক? ন' যুদ্ধে 
নিধন প্রাপ্ত হইল? তোমর। আলে। ধরিয়] হুর্গের সকল স্থান অন্বেষণ কর । 
সে যদ্দি পলাইর। থাকে, তবে হুর্গ জয় করিয়া কি ফল হইল? যের়াপেই 
হউক তাঁহাকে ধর! চাই। আর শক্রগণের স্ত্রীপরিবার সকল খুঁজির! 
আন। সে নেমকহারাম সেনাপতিকে দেখিতেছি না $ সে ছুষ্ট বড় অহ- 
স্কারী; তাহাকে যেখানে পাও, বন্ধন করিয়া! আন।* অনন্তর স্বীয় পুত্র 
আবুলফতে খাঁকে কহিলেন, “পুত্র ! তুমি শাহঙ্গা্দীর অনুসন্ধান করির! 
এখানে আনয়ন কর।+ 

অনুষ্কতি পাইবামাজ্র সেনাগণ ছুর্গের ইত্ততঃ অদ্বেষণে ধাবিত হইল। 
বুথ! অন্বেষণ'! শিবঞ্জী দৈবাজকৃল্যে অনুক্ষণ রক্ষণীর । লোকে সহত্র সুমন্ত 
ণার বশবর্তী হুইয়1 কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন, দৈব যাহার বর্মরূপে 
অগ্গাচ্ছাদন করির! রহিয়াছেন। তাহাকে আক্রমণ কর, তাহার মন্ম- 
ভেদ করা থে কতদূর সম্ভব, তাহ অনুষ্টবাদী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। 
এ স্থানে তাচ। বল! বাহুল্য। | 

অন্বেষণকারী সৈন্ভেরা হুর্গস্থ যাঁবতীর কক্ষার দ্বার ভগ্ন করিয়। গে 
প্রবেশ করিস । তন্ন তন্ন করিয়। অনুসন্ধান করিয়াও জনগ্রাণীর সাক্ষাৎ পাইল 
না। তথন তাহার] নিজ নিক বিলু%ন কার্ষো ব্যাপৃত হইল। 

অনস্তর আনুলফতে খা অস্কচর-সমভিব্যাহারে অনেক অনুসন্ধানের পর 
রশিনারার কক্ষায় গির1 উপস্থিত তইলেন। তথায় দেখিলেম, এবটি পরমা 
সুন্দরী রমণী পল্যক্কের উপরি উপবিষ্ট থাকিয়া রোদন করিতেছেন। 
আবুলফতে খা তাহার পরিচ্ছদাদদি তদখিয়| অনুভব, করিলেন, তিনিই 
বাদশাহ-কহাট!। তখন তিনি" তাহাকে অভিবাদন করিয়া নতশিরে 
কহিলেন, | ৃ 

মাত! আপনার বদ্ধন-দশার শেষ হইয়াছে! যেহ্রাত্মবা আপনাকে 
বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, মে কোথ। পলায়ন করিয়াছে । আতম্মুন, সেনা- 
পর্ভি আপনার দিল্লী-গমন্য-যোগ্য ধান-বার্ধন করিয়া রাখিয়াছেন।» 

রশিনার] আর একাকিনী ছুর্গে থাকিয়া! কি করিবেন; মস্তকে অৰগুঞঠন 
দিয়া আবুল.ফতে খার সহিত ৫সনানীর নিকট উপনীত হইলেন | . 

রশিনারান্র আগমনের কিঞিৎ পূর্বে কয়েকটি মোগল সৈনিক মাস্কাজীর 
হস্তপদ্ শৃঙ্খলারন্ধ করিয়! শাইন্ত। খার নিকটে উপস্থিত করে। তাহার সৃতি 


৯৪ রশিনার। | 


ভরগ্কর ; মনে ছুঃখে নয়নম্থয় হইতে অত্র বারিধারা বিগলিত হইতেছে) 
নাসারন্ধ, ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফারিত হইতেছে, দর্শন. দ্বার অধর দংশন করি- 
তেছেন। কাহার দিকে দৃক্পাতও নাই । দর্শকগণ তাঁহাকে বেষ্উটন করিস! 
দণ্ডায়মান। শাইন্তা খ! কহিলেন,--. 

“ওরে কাফের ! মনে করিয়াছিলি, আমাকে ঠকাইবি) কেমন এখন 
তোর চতুরত1 কোথা গেল ?” 

মাঙ্কা্ী গভীর ম্বরে কহিলেন, “মহাশয়! আমি আপনার সহিত যে 
চহুরতা। করিয়াছি, তাহ! কি প্রকারে বুঝিলেম ?* 

শ।। “যাক, সে কথার আর কাজ কি। ভাল, বল. দেখি, তোদের 
সে ভূতোপানক কাফের দন্যা কোথায় পলাইক়াছে ?” 

মান্কাজীর মন্দে আঘাত লাগিল। অতি খরতর দুটিতে শাইন্ত/র 
মুখের প্রতি চাহিয়া, গম্ভীর জীমৃত-মন্দ্র-ধবনিতে কহিলেন, পরে যবন ! 
তুই এমন মনে করিস না,যে, জামি তোর দন্তে ব জল্লাদের কুঠারে ভয় 
করিব ! ভুই আমাদের দেবতাকে নিন্দা করিতেছিস্‌ কর,-কিস্ত আমি 
তোদের ন্যায় নরাধম নহি, যে, পাপযুখে পরমেশ্বরের কুৎস। করিয়া 
জিহবকে অপবিত্র করিব |” পরে কিছু স্থির হইয়া কহিলেন, ”০সনাপতি 
মহাশর ! আমি যেরূপ কুকর্ম করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ইহ জন্মে হইবে 
না, এক্ষণে আপনার নিকট এই ভিক্ষা যে, যত শীঘ্র হয়, আপনাদের বর্ম 
সম্পন্ন করিয়! অক্মাকে কৃতার্থ করুন ।% 

শাইন্ত! খ। ঈধৎ ছালিতে হামিতে কহিলেন, “সে ত পরের কথা । তুই 
বলিতে পারিস্‌ শিবজী -কোথায় £'ঃ 

মাস্কাজী কহিলেন, “ না মহাশর। আমি বলিতে পারি না, সকলেই 
.'অনেক ক্ষণ নীরবে রছিলেন । পরে শাইস্তা খ। মাঞ্ধাজীকে কহিলেন, “ওরে 
তোর কি বাচিয়। থাকিতে ইচ্ছা করে মা ছি, 

মা। “তিলার্ধের জন্তওঙ মে |” 

শা। (শ্রিত সুখে ) “তুই যদি মিথ্যা ধর্ম পরিত্যাগ করিব] সনাতন 
মহম্মদীর ধর্ম গ্রহণ করিস্‌, তবে তোফে বধ করিনা ভাল, তুই কেন্‌ 
বিবেচন1 করির] দেখ না, ভূতের পৃজাপেক্ষা»,-_- 

শাইস্তার মুখে কথা থাফিতেই মাঙ্ধাজী জোধভীষণ স্বরে কহিয়! উঠি- 
লন, “রে বিধর্দি যন ধর্দ্ের নিন্দা কর্িডেছিস, বিত্ত, আমি যদি এক্ষণে 
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মুক্ত থাকিতাঁম, তবে তোর ও পাপ মুণ্ড ছেদ করিয়া! পদাধাত পূর্বক তাহার 
প্রতিশোধ করিতাম, তাহার অণুমাত্রও সংশয় নাই |” 

মাস্কাজীর এবদ্িধ সগর্ব-বাকা শ্রবণ করিয়া শাইস্তা খা জোধে 
ক[পিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন) এক্ষণে তোরে যাহ। ইচ্ছা! তাহাই 
করিতে পারি।১, | 

মা । “তোর ও কথায় আঁমি তয় করি ন1] এই আমি প্রস্তত, তোদের 
স্থেচ্ছাচারিতা ব্ব্তি চরিতার্থ কর্‌ ।” 

“ভাল, তাহাই ছউক।” এই বলিয়1 শাইস্তা খী জনৈক সৈনিকের 
গ্রতি দৃিনিক্ষেপ করিলেন। সে তথ! হইতে গমন করিয়া ক্ষণকাল 
পরে এক খান পাত্রে করিয়া কতগুলি মুসলমানীয় খাদ্য আনয়ন করিল। 
শাইন্ত! খা মাঙ্ধাজীকে কহিলেন,-- 

“তুমি ক্ষুধিত আছ, এই সকল উৎকুষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ কর।» 

মহারাস্ট্রী়গণ কখনই মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিত না! । এক্ষণে যবন কর্তৃক 
নিপীড়িত হই! সেনাপতিকে মুসলমান হইতে হছইল। যখন মুখ ব্যাদান 
করাইপ্লা যবনের] তাহাকে সমাংসাম ভক্ষণ করায়, তখন তিনি রোদন 
করিতে করিতে কছিলেন$---্ 

«হা পরমেশ্বর! আমি যেমন কর্ম করিয়াছিলাম, তদনুঘায়ী ফলই 
প্রাণ হইলাম ।” 

, অনভ্তর মুসলমানেরা! তাহার জাতিপাঁত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না। 
স্ৃতীক্ষ অসিদ্বারা তাহাদের নিষ্ঠ,রতার বিশেষ পরিচয় প্রদ্যান করিল। 


তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত । 


রশিনার] | 


চতুর্থ খণ্ড । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


গুরু-কুটারে | 


মোগল সেনাপতি মহারাহীয় ছর্গ জয় করিয়া শিবজীর মন্দিরে বাস 
করিতে লাগিলেন। ফে সকল্ু সৌধের যে সকল স্থল তাহাদের দ্বার! নষ্ট 
হইয়াছিল, তৎসমুদায় সংশোধন জন্ত স্থপতি এবং চ্ত্রধর প্রভৃতি শিলী 
নিচয়াজিত করিয়া দিলেন । শিৰজী রণে পতিত হন নাই কোথায় পলায়ন 
করিয়াছেন, অন্থসম্ধানে তাহার কিছুই স্থির হইল নাঁ। তিনি পাছে সগণে 
ছুর্গ পুনরাধিকার করেন, এই আশঙ্কা প্রযুন্ত, ছুর্গের স্থানে স্থানে দৃঢ়কায় 
সৈনিকদ্দিগকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। যেখানে যাহা! বর্তব্যঃ 
তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল ন1। এই রূপে আট-ঘাট বদ্ধ করিয়া, মছানন্ে 
রশিনারার সঘভিব্যাহারে এই গুতন্চক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া বাদশাই 
সমীপে পাঠাইয়। দিলেন। র 

পাঠক মহশিযর়গণ । গ্রস্থকাঁরকে ক্ষমা করিবেন। তিনি এক্ষণে আপনা- 
দিগের কৌতুহল নিবারখে অঙ্গম। শিবলীপ সহিত বিচ্ছেদের পর “রশিনারার 
কি হইল, জানিবার স্বন্ত আপনাদের ইচ্ছা জন্মিতে পারে; তিনি মনে 
করিলেই সে ইচ্ছা! এখানেই পুর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্ত ইতিহাস- 
ষন্পর্কীয় উপাথ্যানে মধো মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বর্ন করিতে হর, স্থান, 
বিশেষে তাহা প্রকাশ না করিলেও গ্রন্থের উদ্দেন্ত সাধিত হয় না। অতএব 
পরথণ্ডে বিরছ-বিধুরা রশিনারার সহিত সাক্ষাৎ পাইবেন। গ্রন্থকার, 
এক্ষণে রাঁজকীয় ঘটনা-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন; ছি মহাশয়ের! 
বিরক্ত হইবেন না। 


গুরুধুদীরে । ৯৭ 


রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া! শিবজী কয়েক দিন যেকোথায 
ছিলেন, তাহা! কেছই জানিতে পারে নাই। শাইস্তা এ কেবল তীহার 
একটি মাত্র ছুর্গ রাজগড় জয় করেন। কিন্তু তাহার অন্তান্ত গড় হইতে 
াজগড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ, এই ছৃর্গেই রাজকোধ, বিচারালয় গ্রত্থতি 
যাবতীয় রাজকার্ধে্যাপষোগ্ী সৌঁধমালা' প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই ছূর্গটি 
হস্তত্ঘথলিত হওয়াতে শিবজী যে কি পর্বাস্ত ব্যাকুলচিত্ত হুইয়াছিলেন, 
তাহা বর্ণনে অক্ষম। মোগলের। যেরূপে হুর্থ আক্রমণ করে, তাহার 
স্বরূপ অগ্ভব করিতে পারিয়া তিনি মছাক্রোধাদ্িত হইলেন। এবং মনে 
মনে স্থির সন্বল্প করিলেন, সে, দুর্গ যদি পুনর্ধবার জয় করিতে পারেন, তবে 
অগ্রে বিশ্বাসঘাতক সেনাগতির বিশেষ'দণ্ড করিবেন; পরে যবনদ্দিগকে 
এন্ধপে বিনষ্ট করিবেন, যে, তাহার সংবাদপ্রদানের জন্য একটিমাত্র লোকও 
রাখিবেন না। এইরূপ চিস্তা-ব্যাকুলিতাস্তঃকরণে ছুর্গ জয়ের চারি দিন 
পরে তিনি যে কোথ। হইতে হঠাৎ রামদাস স্বামীর কুটারে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন, তাহার বাম্পমাত্রও যবনের! জামিতে পারি না। 

রামদাস স্বামী স্বীষ্স কুটারে কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হুইয়! ধ্যানে মগ্ন 
রহিয়াছেন। শিবঙ্গী যোড়হন্তে তাহার নিকট. দণ্ডায়মান থাকিপেন। 
অনেকক্ষণ পরে রামদাস ম্বামী নয়নোদ্মীলন করিলেন; তখন শিবজী 
ভক্বিভাবে গুক্ুপদে প্রণাম করিয়া কিছু অন্তরে উপবিষ্ট হইয়া! অধোবদনে 
চিন্তা! করিতে লাগিলেন। দ্বামদান স্বামী তখন কহিলেন) 

“বৎস! গুনিলাম ববনেরা তোমার ছুর্ী জয় করিয়াছে। এ তিস্তার 
বিষয়ই বটে ? কিন্তু যাহ। হইয়1 গিয়াছে, তাভার জন্ত স্ষ& হওয়া কর্তব্য নছে। 
তুমি যে গুরুতর কার্যক্ষেত্রে পদ করিয়াছ, তাহাতে পদেপদে বিশ্ব হইবার 
সস্তাবন1। "তাহা! রলিয়াই কর্তব্য কর্মে উদাসীন হুওয়। উচিত নছে। যে 
ব্যক্তি কার্ধে প্রব্ত হুইয়! বি দর্শনে পরান্ধুখ ছয়, 0 অধম পুরুষ ) যে 
ব্যক্তি সৎকর্থে অগ্রসর হইয়। ছুই তিন কার যন্ধ করিয়াও অন্ঠিত বিষয় 
সুসাধ্য করিতে পারে নাই, বিদ্ধ ইচ্ছা আছে, সময় পাইলেই পুনর্ধ্বার বন্ধ 
পাইবে, এন্সপ ব্যক্তি মধ্যম পুরুষ ) আর যে ব্যজি প্রতিজ্ঞা, উদ্ধ্যম এবং 
অধ্যবসায় দ্বার! বারম্বার আবসন্ন হইয়াও যত্ব স্থচারুকপে হৃফলীকৃত করেন, 
তিনিই উত্তম পুরুষ। অতএব বৎস! তৃথিও €সই উত্তম না হইতে 
চেষ্ট। কর, চেষ্টার পুরস্কার অব্্তই পাওয়] যাক্ব।” 


১৩ 


৯৮ রশিনারা | 

শিব্ধী অধোঁঘুখে খাঁক্ষিয়াই তাহার উপদেশ শুনিলেন, ভাল মন্দ 
কিছুই উত্তর করিলেন না। শিবজীর টিত্বক্ষেত্রে কেবল রশিনারার 
প্রতিমূর্তি বিরাজ করিতেছে । শক্র যে, তাহার শিরশ্ছেদ করিতে 
শাশিত অসি উত্তোলন করিয়। রহিয়াছে) তাহ। তিনি ভ্রমেও মনে করিতে" 
ছেম না। কেবল ভাবিতেছেন, “আমাকে বিদায় করিবার সময় প্রেম্বসী 
যে কহিলেন, 'আমি যেখানেই কেন থাকি না, তোমারই রহিলাম”--অছ্থো 
কি মধুর কথা! আমার খবদয়ের মধ্যে সেই কথাগুলি অঙ্গক্ষণ প্রতিধ্বনিত্ত 
হইতেছে । খন আমি বিরহাশক্কা! করিয়। নৈরাশ্তের সহিত তাহার মুখ- 
পানে চাহিলাম)-বিরহ-ন্ত্রণ। পাইব বলিম্বা। কত রূপ কছিতে লাগিলাম; 
তখন তিনি ঝাক্শক্তি রহিতার ভা স্থির-দৃষ্টিতে আমার বিমর্ষ-বদন নিরীক্ষণ 
করিতে লার্সিলেন। 'অহে!! কি চমৎকার মুখন্ী।! কি অভূতপূর্ব নুক্সিগ্ধ 
দৃষ্টি! দীর্ঘায়ত চক্ষুঃ, বিরহাশক্কায় বারিভারাকীর্ণ হইতেছে, অথচ নয়নাসার 
বিগলিত হইতেছে না । সেই স্সেহব্যঞ্জক দুষ্টি, সেই মনো'গত-ভাবপ্রকীশক্ষম 
মুদুলালক্তাভ অধরপল্লব, যেই ছুঃখগ্রকাশক ঈষৎ বিকুঞ্চিত ললাট দর্শন 
বরিয়। কে আর স্থির হইয়া! থাকিতে পীরে? আরকি আমি সেই প্রফুল্ল 
মুখের সুমধুর হাশ্ঠ দেখিতে পাইব ?--*এই লকল কথা মনে মনে আন্দো- 
লন করিতে করিতে তিনি রোদন করিয়। উঠিলেন। 

রামদাস স্বামী এ স্কল কথার বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না1। তিনি 
শিবন্গীকে ক্রেন করিতে দেখিয়। ভাবিলেন, বুঝি মোগল কর্তৃক পরাজিত 
হইস্বা ক্ঞপ্মানে এই কূপ রোদন করিতেছেন । অনেক ক্ষণ পর্য্যস্ত কেহই 
কো কথ! কছিলেন না । পরে পাঁমদাস ম্বামী কহিলেন,-__- 

“জর-পরাবয় 'দৈবের হাত ইহাতে ক্ছুন্ধ ন! হইয়া বরং যাহাতে জেতার 
উপরে রীর্য্য প্রকাশ কর! যার, তাহাই: যুক্তি স্থির কর! উচিত ॥* 

শিবজী তখন দীর্ঘ নিঃশ্বান ত্যাগ করিয়া! কহিলেন, প্ৰর্তব্যাকর্তব্যের 
স্থিরতার জন্কই হিিচরপ সমীয়প আসিয়াছি।” 

র1। “গুনিয়া সহ হইলাস। কিন্ধ। দেখিতে ছি, সন্মুপ যুদ্ধে ববনদিগকে 
পরাস্ত কর! সহজ ব্যাপ!র নন । ত্বদ্রপ যুগ্ছে পরাপ্রি্ধ বা সমূলে উচ্ছেদিত্ব 
হওয়ার যস্ভারন11” এই বলিয়। তিনি চিন্তা, করিতে ল্গিলেন। 

শি। “তবে কি রূপে দুর্গ অধিকার করিব? 

রামদাস স্বামী মত স্থির কৃতিয়। কছিলেন, “যে রূধে আন্দী আদল 


গুরুকু্ীর়ে। ৯৯ 


শাছের প্রসিদ্ধ সেনাপতি আবুল খাকে পরাস্ত করিয়াছিল, সেই দ্ধূগ 
উপায় দ্বার! শাইস্তাকেও দুর্গ হইতে বিদুরিত করিয়া দাও ।' 
শি। গুরুর জাজ্ঞ| শিরোধাধ্য | আমিও মনে মনে তাহাই স্থির কবিস্লাছি।” 

রা। “তবে গুভন্ত শীঙ্রং ৷ 

শি। “আর বলিতে হইবে না; সৈন্ত সংগ্রহ জন্ত স্থানে স্থানে দূত 
প্রেরণ করিয়াছি। অদ্য রঞ্জনীতে তুর্গগ্থ যবনদিগকে আক্রমণ করিব, এমন 
অভিপ্রায় করিয়াছি । 

রামদাস স্বামী আবার অবনত*্শিরে চিত্ত করিতে লাগিলেন, দেখিয়া 


শিবজী কহিলেন,----- 
*গুরে! ! কি ভাবিতেছেন ?” 


র1। (অনুৎসাহ সহকারে ) আর কি ভাবিব?তুমি যে কেমন করিয়! 
ছুর্গে যাইবে, তাহাই ভাবিতেছি। 

শি। “মে জন্ত চিন্তা কি?” 

রা। দপ্যবনের! চূর্গ জয় করিয়া অবশ্যই সতর্ক হইয়া! রহিয়াছে) ছর্গে 
উঠিব।র সমর তাহার! জানিতে পারিনা, অতি সহজেই তোমাদের নিরস্ত 
করিবে। 

শিবজীর মুখে ঈষদ্ধান্ত প্রকটিত হইল। এবং কহিলেন, গুরুদেব! 
পৃথিবীর যে যেস্থানের অধিবামিগণ আমাকে জানিতে পারিয়াছে, তাহার 
আমাকে কৌশলজ্ঞ বলিয়া থাকে। অতএব গুরো[.! আমার দুর্গে আমি 
যঃইব তাহার জন্ঠ এত চিস্তা কেন £+ 

রা। "সেই জন্তইত চিন্তা করিতেছি; যবনেরা তোমার চতুর! 
বুঝিরাছে।., , রী 

শি। এবোধ হয়, এখনও তাহার! সম্যক দ্ূপে বুঝিতে পারে নাই। 
আজি যখন তাহাদের আক্রমণ কণ্রিব, তখন তাহারা জানিবে, যে, বল 
অপেক্ষ। বুদ্ধিবলই প্রধান ।” 

রা। “কিরূপ বুদ্ধির স্থিরত1 করিলে, প্রকাশে বল?” 

শি। “মামি কল্য মোগল সৈনিকতুক্ত জটনক মহারাস্ত্রীয়ের সাক্ষাৎ 
পাইয়াছিলাম? তাহার সহিত অনেক কথ! বার্তীর পর স্থির হইল, তাহার 
অধীনে যত মহারাধ্রীয় আছে, তাহার! অদ্য দুর্গার রক্ষা করার ভার 
পাইবে )-"তাহারাই আমাদের ছুর্গগমনের সহায়তা করিবে ।” 


১০৯ ফির 1 


র]। “তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি?" 

শি। "অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদ্দিও তাঁহারা ধন- 
লোভে যবনের অন্ুচর্য্যা করিতেছে, তথাচ তাহার। মনে মনে যেআমার 
কুশল কামনা করিবে, তাহার আর .সন্দেহ নাই। স্বাধীন হইতে কাহার না 
ইচ্ছা! ? আমি তাহাকে অনেক রূপ উপদেশ দিলাম .এবং এরূপ -্বীকারও 
করিলাম, যে, দুর্গ জয় করিলে তাহাদিগকে নিজ নৈনিকপদে নিয়োজিত 
করিব। সে ব্যজি প্রতিজ্ঞ! পুর্বাক স্বীকার করিয়াছে, যে, আমাদের সাহায্য 
পক্ষে প্রাণপণ করিবে। সৈনিকেব যে কথা সেই কর্ম,--আনাদের কর্মের 
ক্থৃবিধার জদ্ত যবন পদাতিক বেশে নৃত্যঙ্দীকে তাহার সঙ্গে ছুর্গে প্রেরণ 
করিগাছি; এক্ষণে আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন নিধিবগ্ে কাধ্য সম্পন্ন 
হয়।” 

রাম দাস স্বামীর মুখ প্রসন্ন হইল; এবং কহিলেন, "ভাল, এটি যেন 


ন্ষ্থির হইল; কিন্তুত্অধিক মৈন্য একত্র সংমিলিত দেখিলে যবনের! সাবধান 
হইতে পারে? তাহাদের গুপ্তচরেরা তোমার ছিদ্রান্ুলন্ধান করিয়। ফিরি- 
তেছে ।* 


শি। *গুরো | তাঙারও উপায় করিয়াছি।” এই বলিয়! স্বামীর কর্ণমূলে 
সকল কথ৷ গোপনে কহিলেন! 


র1। "আমি তোমার মঙ্গল কামনায় যোগাঁসনে বসিলাম ? তুমি যাত্র। 
কর।” 


শিবজী প্রণাম করিয়া! চলিয়া! গেলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বরবেশে। 


বেলা শেষ হইয়। আসিল । অবন্মাৎ বাদ্যোদামে চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত হইল। 
বহুবিধ শিবিকার মহ! মা সর্তান্ত ব্যজিগণ আগমন' করিতেছেন? তৎসহু 
অগথ্া সাদী নিসা্দী পর্াতিরখ অফ পঞ্জে সুসজ্জিত হইয়! যাইতেছে। এ 
সকল শিবিকার মধ্যে এবপামি পালবণী বহুমূল্য কাকুচাতুর্ধ্যে বিভূষিত ) 
ডাহা মধ্যে একটি শ্রীমান বীরপুকুষ বরবেশৈ টা রছিয়াছেন, শিবি কার 
ছুই পার্খে কব্তগুলি কপঙ্বারোধী সমভাবে অশ্ব পরিচালন করিয়া যাইতেছে। 


বরবেশ। | ১০৩ 


বরের বেশ অপূর্বব, রূপ অপুর্ব! যে রূপ গন্ভীর ভাবে শিবিকাঁর মধ্যে 
বনমিয়। আছেন, যেরূপ আধোবদনে থাকিয়া গুভক্ষণের আগমন-প্রতীক্ষার় 
চিন্তা করিতেছেন, তাহাতে কেনা তাহাকে বর বলিয়া উপলব্ধি করিবে? 
বিবাহের দিন পরিপেতার মুখ যেমন হ্বতঃ বিকসিত বোধ হয়, এ মুখও 
যেই রূপ বোধ হইল। কেবল মাত্র সে মুখে ঈষৎ মলিনতা সহকারে ঈষৎ 
উদ্ভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল; তাহ! আবার অনুভব করা সহজ কথা 
নহে, সহসা! লোকের কর্ম নহে? তীক্ষু চক্ষু চাই, তীক্ষ ভাবুক চাই। পাঠক 
মহাশরের চক্ষু যদি তীক্ষ হয়, অপরের বেশতৃষা কপ দেখিয়াই যদি তাহার 
মনের ভাব বাহির করিতে সক্ষম হন; তবে এই বরের প্রতি কটাক্ষপাত 
কন; তপ্ত স্বর্ণের উপর যে একটু কালিম। পড়িক়াছে, দেখিতে 
পাইবেন। 

ক্রমে বরযাব্রিগণ পুনাঁর বাজারে আলিয়। উপস্থিত হইল। রাজপথ মাট 
ঘাট সর্বর লোক-পরিপুর্ণ। সম্তান্ত ব্যক্তিগণ বিশ্রামার্থ রাঞ্পথের উপরে 
শিবিকা নামাইলেন  বাহকগণ স্বন্ধ হইতে শিবিক! ভূমিতলে রাখিয়া 
পথের উপরে পদসঞ্চালন এবং বস্ত্রাগ্রভাগ দক্ষিণ হন্তে ধারণ করিয়! ঘর্মাক্ত 
কলেবরে বায়ু বাজন করিতেছে 7 অস্বগণের শরীর স্বেদ্জলে আর্ত? কোন 
কোনটা! মৃত্তিকায় পড়িয় গড়াগড়ি দিতেছে, কোন কোনটা মুখস্‌ চর্বণ 
করিতে করিতে বক্রত্রীবা মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ করিতেছে॥ প্রায় সকলটারই 
মুখে সফেণ চর্বিত দূর্বা্ল, কোন কোনটার ব1 সময়ে সময়ে নাকাসাট-_ 
যনক্ষকগণ রীতিমত তাহাদের শুশ্রষা করিতেছে । খীহারা শিবিকারোহণে 
আসিয়াছেন, তাহার! বাহকের স্কন্ধে পালকী থাকিতেই লম্ষত্যাগ করিয়। 
ভূমিতলে অ্ববতরণ করিলেন, লোকে তাহাদের প্রতি চাহিয়! রফিয়াছে কি 
ন1, বত্রনয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন । তাহাদেরই অপার স্থথখ! অপ- 
রের ক্কন্ধে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তথাচ তাহাদ্দ্রের কষ্টের সীমা 
নাই। তাম্বল চর্বণ করিতে করিতে পরস্পর শারীরিক আপটুতার বিষয় কতই 
কহিতে লাগিলেম। অদৃষ্টবাদিগণ কছেন, “বদি বিধাত! ভাগ্যবানের 
এবং অভাগ্যের ললাট-লিপিতে সুখ ছুঃখ সম্বন্ধীয় ঘটলারলী স্থিরীক্কত ন! 
করিবেন, তবে কেহ, ব! অহাক়ুখে শিবিকারেছিণে যাইবে কেন, আর 
কেহ বা ডাহাকে স্কদ্ধে কিয়] ঘহন করিবে কেন ?* 

ঞ্ানেক ক্ষণ পরে বরবেশী "পর একটি সন্াস্ত ব্যক্িকে কহিলেন, “ওহে 


১৭২: ১৮ রশিনায়া রী 
বাজীপ্রতু ! বাদাকরদদিগকে একবার বাদন করিতে বঙ্গ ক কেমন বাজার, 
তাছ! আমর) পরীক্ষ। কি,» 

বারী প্রস্থ অবরতশিরে কহিলেন, “যে আক্ঞ। মহারাজ !” শিবজী স্বয়ং 
বরবেশী, মোগলের। তাহার গুপ্ত সামস্তদিগের গুপ্তানুমন্ধান পাইবে, এই 
আশক্কক় ভিনি বাদ্যবাদল্ন করিতে অন্কমতি করিলেন । 

“াগুলী সৈম্তাধ্যক্ষ বালীগ্রভু উচ্চৈঃস্বরে বাদ্যকরদিগকে বাঁজাইতে 
অনুমতি করিলেন। বাদ্যকরেরাও নাদ্য বাজাইয় আমোদ বর্ধন করিতে 
লাগিল। দর্শকের শ্রকান্তিক মনে তাহ! গুনিতে লাগিল। শক্রগণ, 
ব্বিবাঞ্কের বরযাত্রী বলির! তাহাদের সহিত কোনরূপ কথাই কহিল ন1। 
ধন্ত শিবজীর চদ্ভুরত1 ! |. 

পাঠকগণ ! এই অপরাহ সময় । হৃর্ধ্যান্তের কিঞিৎ বিলম্ব আছে। 
এখন একবার সহ্‌ পর্বতের প্রতি নরন নিক্ষেপ করুন ) বিশ্বপিতার অপার 
মহিমায় কার্ধ্য-কলাপ দর্শন করুন, অস্তরাত্মা। সত্তোষস্রোতে ভাসমান হইবে। 
এ শ্োতেয় হুর্গম বেগ ; এক বার তাহাতে গাহমাঁন হইলে, যত ক্ষণ তাহার 
প্রবল প্রবাহ থাকিবে, তত ক্ষণ আর আত্ম! ভিলার্ধ জন্ত সংযমিত হইবে 
না; জলোচ্ছলিত লর্দীবক্ষে তরণী যেমন তীরবৎ গমন করে, সেইরূপ 
দেগে সন্তোব-ত্রোতে মনভ্তরী চলিবে | এ স্বাদে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম 
উভয়বিধ নস্ত 'সাতছ, যাহাতে ধাহার তৃপ্তি জন্মে, তিনি তাহাই দর্শন করুন । 
এই সময় আমি একট! ফথ। বলিয়া! রাখি, প্প্রাকৃতিক শোড়া দর্শনে যত 
সুখ, ক্সপ্রাৃতিক নয়ন-তৃগুকর ক্ষারুকার্য দর্শনে তত দুর হইবে, এবপি 
বিশ্বাস কম] বাইতে পায়ে ন! 

দেখুন পাঠক | পৃঙ্গধরের ক্কি মনোরম শোভা ! মেরুশিখর্স্থ উন্নতা- 
বনত শ্ঙ্ন্নগুলী নীরদ.জালে রিম্জিত হুইয়! কেমন পাংগ বর্ণে রত দেখ! 
যাইতেছে। আ্বাধার দ্বেখুন, ঘনঘট।-বিদুক্ত। উপলধণড ক্মব্তগমনোম্মুখ 
দিবাকর-কয়-হদত্ে কেমন জুরজিত। আঅন্তগামী দিনমণির ন্ুহল কিরণ 
দর্শনে নীড়ান্বেষণ-পর পঙ্গিদ্চুল পক্ষপূট সঞ্চালন পূর্বক কলরব রুরিয়! কেমন 
জাকাশমার্গে উঠিতেছে! শাধাসীন বিহ্বজমের। যধুত্মরে কমন রব করি- 
তেছে! এ সুধামিশিত স্বর অপেক্ষ1 কি বীণানাদ্য, না গাবিকার কঠশ্বর- 
লালিত্য উত্তম? ইহাতে মৃ্ধি কাহার সন্দেহ জন্মে, তবে আপনাদের 
রসক্সান নাই, প্দররোধ বাই অবিরোও ক্ষন্ঠি নাই। 


পুলরাধিকারে । ১৯৪ 


রজনী সুন্দরী আমিতেছেন ; অশ্্র মহ্চরগণ নিঃশনে নীলাফাশে ছুই 
একটি করিয়া আগমন পূর্বক মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল) প্রেদোধ-সমীয়ণ 
মন্গগতিতে যাঁমিনীর আগমন বার্কা দিতে লাগিল। তাহ শ্রবণ করিয়] 
জল স্থল সকলই যেন কৃষ্ণবন্ত্রে অঙ্গতৃষণ করিল। পর্বতের জার ছঃখের 
সীম! নাই ! একে প্রভুবিচ্ছেদ-অনিত ছুশ্টিন্তাক্স শরীর মলিন হইয়াছে, 
তাহাতে আবার সন্ধ্যািমির গাট়কপে তাহাকে আচ্ছর করিয়া ফেলিল।-- 
প্রভূ বিয্মোগে কাছার না মন বিগলিত হয়? ভীবিতের ত কথাই নাই, 
পাষাণও দ্রব হইল! পর্বতশিধর যেখলালে মণ্ডিত, তাহার কটিতটে 
শিবজীর অত্যুচ্চ সৌধমাল। বিভূষিত, পর্ব শরীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্রমগণ 
উদ্নভাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে? ইহাতে বোধ হইতেছে, যেন গিরি 
সর্ধাঙ্গে ভন্ম লেপন করিয়। উদ্ধহস্তে অত্র নির্ঝর রূগ নয়নাসায় ঝবঝর 
শবে পাঁতন পূর্বক প্রভূবিরছে রোদন করিতেছে। পাষাণ! ধৈর্য্য ধর 
অনতিবিলম্বে গ্রভূর সাক্ষাৎ পাইবে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


পুনরধিকারে । 


রজনী ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। বিশ্বনগুল তিমিরাবৃত হইল। 
তখন শিবজী শিবিক। হইতে ন।মিয়! ছর্গ-নিগে গমন পূর্বক উপরে উঠিবার 
সঙ্কেত করিলেন। মহারাষ্ট্রবীর নৃত্যক্রী পর গুগুভাবে হুর্দে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ভিনি সান্ষেতিক ধ্বনি শুনিতে পাইনা! দোলা নাষাইয়! 
দিলেন, গ্ুথমে শিবজী দুর্গদ্ধারে উপনীত হইলেন? পরে রদ্ুনাথ পন্থ, 
তানাজী মালুশ্র, বাঁনীপ্রভু প্রভৃতি যোদ্ধাগণ উঠিলেন। তীায়া বহুসং- 
খ্যক দোল! নামাইয়া ক্রমে অগণিত মারার সৈনা হুর্গী আনিলেন । সাদী 
নিসাদী বাদ্যকরগণ জস্বা্সি অন্ভুচর দ্বার অন্তত্র পাঠাইয়! দিয়া সপক্ত্রে দুর্গে 
উঠিল। এই প্রকারে মাশুলী প্রভৃতি লৈগ্-সামস্তের] গড়ে উপস্থিত হইলে 
সকলে একত্র হইয়া হু্ধর্থার় হছুইতৈ প্ববম্--ববদ্-_বহ্‌-্যহাদেব, জন্ম 
ভবানি” গম্ভীর তুর্ধয-নিনাদে জয়ধ্বনি করিতে করিতে মোগদ্িগকে আক্র- 
মণ করিলেন। . 
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শাইভ্া। খা চারি দ্বিন মাত্র ছুর্গ অয় করিয়াছেন, তাহার সৈম্ভগণ পর্বত- 
স্থান উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাঁই। বিশেষ শিবর্জধী বিপক্ষের 
শতগুণ সৈন্ত সমভিব্যাহারে তাহার্দিগকে আক্রমণ করিলেন, ইহাতে হে 
তাহার। স্বগন্ত অনল শিখার পতঙ্গের ন্যায় ভত্মীভৃত হইবে, তাহা বিচিত্র 
নহে বিদ্ধ মুসলমানের। বহুদিন পর্ধ্যস্ত হিদ্দুদিগকে রণে পরাস্ত করিয়। 
আলমিতেছে, সুতরাং এক্ষণে সেই অধজের হিন্দুগণ দলবলে প্রবল হইলেও 
তাহার। পলায়ন পর হইল না, নিষ্কাশিত অসি ধারণ করিয়া) "আল্ল-ক্।-হো।” 
ভৈরব মিনাদে মহারাহীর়দিগের সন্থুথে আসিয়া পড়িল। 

শাইস্তা খা। কতিপয় বীর্ধ্যবান্‌ সৈমিকসহু বিপুপ ধন-প্রপূরিত কোঁবা- 
গার রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিলেন। তাহার পুত্র তেনম্বী আবুলফতে খঁ। অসি 
চর্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্বগণে সুরক্ষিত হুইয়! শিবর্জীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । 
এবং অহাদন্তে কছিলেন, “অরে কাফের ! মনে করিক্ষাছিস, দুর্গ অধিকার 
করিয়া লইবি, এখনই তোর সে আশা! পুরাইতেছি।” এই বলিয়া অসি 
ঘুরাইয়। শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । 

মহারাট্রপতি দান্ভিক বনের কথায় ক্রোধে উদ্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 
তিনি তাহার কথার উত্তর ন! করিয়া সিংহবৎ প্রচণ্ড বেগে লম্ দিয়া 
তাহার উপরে পড়িলেন। শরীরের ছূর্দম প্রহারে যবন তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী 
হুইল। ববনকে খড়গাঘাতে স্বিথণ্ড করিয়! ফেলিলেন। আবুলফতে খ। রণে 
পতিত হুইলে, প্রবল ঝটিক| যেমন শান্মলি শিথী উন্মুক্ত করিয়! তুলারাঁশি 
উড়াইয়া। লক়্, মহার্াহীযগণ চতু্দিক হইতে অল্ত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তক্দরপ 
মোগলদিগকে নিপাত করিতে লাগিল। 

অনস্তর যবন-টসস্তগ্রণ যুদ্ধে নিশ্চয় মৃত জানিতে পারিস! প্রাণপণে 
সমর আয়ম্ত করিল। কিছুতেই নাত্মরক্ষা। করিতে পারিল ন1, 'মহারাত্রীয়- 
দিগের অসি, বর্স] তীর ইত্যাদি অস্রাঘাতে অত্যল্প ক্ষণেই তাহার! নিঃশে" 
বিত হইয়া পর্বত উপরে স্তূপে সপে পড়িরা রছিল। 

শাইস্ত|! খা! দেখিলেন, মহারাস্রীয় সৈন্ত তাহার সপুত্র সামন্তবর্গকে 
একেবারে নিপা করিরাছে।. তখন তিনি প্রাণরক্ষার্থ বিশেষ ব্যগ্র হুই- 
লেন। কয়েক জন প্রহরীয় সহিত, স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভীম নদীর 
দিকে উর্দস্বামে ছৌড়িলেন। যে পথে তাহার! গমন করিলেন, সে দিকে 
মহাবাসইসৈন্ত তরঙ্গ উপস্থিত ছিল ন1,সৃতরাং তখন তিনি নির্বকিছে নিক্াস্ত 
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হইতে পারিলেন । কিযন্দুর গমন করিক়্াছেন মাত্রঃ এমন সময়ে কতক গুলি 
বিপক্ষনেন! ভীমনাদে তাহাদের পশ্চাৎ প্শ্চাও দৌড়িতে লাগিল । শিব- 
জী'র কতকগুলি সেন! তাহার বিশ্বাসধ/তক সেনানীর 'অন্সন্ধান করিয়! 
ফিরিতেছিল, যবনদ্িগকে পলাইতে দেখিয়া তাহার। তাহাদেরও পশ্চাৎ 
ধাবিত হইল। শক্র নিকর্টে উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই যধনগণ নদীর মধ্যে 
লন্ফ দিয় পড়িল, কিন্তু যেমন তাহার! জলে পড়িল, মহারাষ্টীয্গণ. অমনি 
সঙ্গে সঙ্গে অসি প্রহার দ্বার যবনদিগকে নিপাত পূর্বক শাইস্তার প্রতি 
অসি প্রচাপন করিল, মেঠগল €সনানীর প্রাঁণনষ্ট'হইল ন1 বটে, কিন্তু তিনি 
হস্ত দ্বারা আঘাত নিবারপ করিতে গিয়া! দক্ষিণ হন্তের অন্গুলিগুলি হারাই- 
লেন। শক্ত পুনর্ধ্বার খড়গ উত্তোলন করিতে, নর্দীর অপ্রতিহত বেগে 
আোতের অভিসুখে ডালিয়া) যে কোথায় গেলেন, জাহ! প্রকাশ করা আমা- 
দের নিশ্রয়োজন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
মহাঁরাষ্্র অবরোধে । 


শিবজী দুর্গ হস্তগত করিলেন । 'যে সকল বিপক্ষ মহারাহ্ীয় সৈনিক- 
দিটুগর সাহায্যে তিনি স্বস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কার্ধা সয়াধাস্তে 
নিজ অঙ্গীকারাহুষায়ী তাহাদিগকে স্বীয় দলে নিযুক্ত করিলেন। -অনস্তর, 
তাহাদের মুখে বিশ্বাসহস্ত1. মান্োঁজীর হুর্দশার বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া প্রথমে 
তিনি কিছু সন্তষ্ট হইলেন। আবার পরক্ষণেই ধনের কার্ধ্য পর্যালোচনা 
করিয়া! অতি 'ছুঃখে আপন! আপনি কহিনর। উঠিলেন, “হা! ভারতলন্সি! 
তুমি কি ভাবিয়1, তোমার উপযুদ্জ সন্তানদিগকে উপেক্ষা করিয়] ছরাত্মা 
ধবনদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান প্রদান করিলে ! ববিাছি, টানি সংসর্গে 
থাকিতে তুষি সুখ বিবেচন1 কর 1% 

শাইস্তা খার পরাষ্তের পর, শিবজী মোগলাধিক্কত সুরাট রাজ্য আক্রমণ 
পূর্বক অতি অল্লক্ষণ মধো লুঠ করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিলেন। এই 
সময়ে তাহার পিতা শাহজীর মৃত্যু সংঘটন হয়। শিবজ্ী পিতার ওর্ঘাদে- 


হিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়। স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত এবং পারস্ত শবের 
১৪ 
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পরিবর্তে সংস্থৃত শখা!নুষায়ী কর্দচারিদিগেত্ উপাধি প্রদান 'ও রাঁজকার্ধ্য 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 

অতঃপর শিবঙ্গীর রণপোতস্থ সৈনিকগণ, মক্কা গমনোন্ুখ মুসলমান 
যাত্রীদিগের জাহাঁজ.বলপূর্বক ধৃত করিয়া তাহাদের প্রভূত ধন অপহরণ 
করিয়! ছুর্গে আনয়ন করে। শিবজী ও নৃত)জী পল্কর, সটসন্তে বহির্গত 
হইয়। মোগল সত্ত্রাটের অধিকৃত অওরঙ্াবাদ, অহমদনগর, গোকর্ণ, গোয়া, 
বেঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান সকল বিলুগন করিয়! স্বীয় অধিকারভূক্ত করিলেন। 

এই সকল ঘটন। ষখন সংঘটিত হয়, তথন দিল্লীশ্বর আরাঞ্জেব মারাত্মক 
গীড়ার হস্ত হইতে যুক্তি পাইয়া, বায়ু পরিবর্তন জন্য কাশ্মীরে গমন করেন । 
শাইন্ড। খা পরাস্তের পর শাহজাদ1 স্থলতাঁন ময়জ্জম্‌ দাক্ষিণাত্যের শাসন 
কর্তা হইয়! আগমন করেন। রাক্গকুমার অনেক যত্ব করিয়াও শিবজীর 
দৌরাত্ম্য সংযত করিতে পারিলেন না। আরাঞ্জেব যারপর নাই গোঁড়! 
মুনলমান, মহ] সমুদ্ধিশালী স্ুরাট প্রভৃতি দেশ সকল হন্তম্খথলিত হওয়াতে 
যত্ত হউক বা ন। হউক, মন্তাতীর্ঘযাত্রিগণের ছুর্দশার কথ। শ্রবণ করিয়। মহ! 
ক্রোধান্বিত হইলেন) তিনি কাশ্মীর গমন কালীন, রাজপুত রাজা জয় 
সিংহকে এক পত্র লেখেন, ভাহার মর্ম এই যে, "আপনি প্রথমে শিবজীকে 
লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ করিয় রাজধানীতে পাঠাইবেন, পরে বিজয়পুরের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে গমন করিবৈন।” জয়নিংহ পত্র পাঠ মাত্র দেলের খাঁর সহিত একে- 
বারে পুনায় আনিয়। উপস্থিত হইলেন। সমভিব্যাহারী সেনানী দেলেরকে 
পুরলারপুর বেষ্টন করিতে কহিয়া শ্বপ্পং রাজপুত সৈগ্কের সহিত সিংহগড় 
আক্রমণ করিলেন | | 

মহাবীর জয়সিংহের এইরূপ আকন্মিকষ আক্রমণে মহা রাসত্রীয়গণ অত্যন্ত 
ভীত হইল । তাহার গতিরোধ করার জন্ত যথোচিত চেষ্ট। করিতে লাগিল। 
কিন্তু কিছুতেই রাজপুতদ্দিগের সহিত্ত রথণে সমকক্ষ হইতে পারিল না। 
শিবজী তখন মন্ত্রিধর্গের সহিত মন্ত্রণ। করিয়! সন্ধি সংস্থাপন জন্য রাব্দপুত- 
শিবিরে স্বপ়্ং উপস্থিত হৃহবার জন্ত দিন স্থির করিতে লাখিলেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
রাঁজপুত-শিবিরে। 


একদ] রাজ জয়সিংহ পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে উপহিষ্ট আছেন, এমন 
সময়ে শিবজী একাকী তথায় আগমন পুর্বক রীতিমত অভিবাদন করিয়! 
নিকটে দগ্ডায়মান থাকিলেন। রাজপুত রাঁদ। তাহার পরিচয় জিজ্ঞান 
হইলে, তিনি কহিলেন,-_- 

“মহারাজ ! লুপ্তপ্রায় পবিত্র হিন্দুধর্ পুনকদ্ধারাকাজী শিবজী ।”” 

জয়সিংহ নিরন্ত্র শিবঙ্গীকে তাহার সমীপে উপস্থিত দেখি খিন্ময়াপন্ন 
হইলেন; এবং স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখশপানে চাভিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 
এত বড় সাহুসী না হইলে কি কেহ কখন সাঙ্ত্াঙ্গ্য সংস্থাপন করিতে 
পারে? আমার সেনাবল অধিক না হইলে কখনই ইহার সহিত যুদ্ধে 
পারিতাম ন1১ এইরূপ মনে মনে শিবজীকে প্রণংসা করিয়া! আসন 
ত্যাগ করিয়! উঠিলেম, এবং সসন্ত্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! নিকটে 
বসাইলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সদালাপের পর রাজপুতপতি কহিলেন,-- 

প্মহাশয়,। আপনাকে ত বড় সাহসী দেখিতেছি; আমরা আপনার 
শক্র, শক্রশিব্রে একাকী নিরস্ত্র হইয়া! আদিতে কি আপনার কিছুমাত্র ভয় 
হইল ন1? | 

নিভাক শিবজী ঈষৎ ছান্ত সহকারে কহিলেন, “মহারাজ ! অণপনি 
মহাবীর্ধবান্‌ পুরুষ ; ক্ষত্রকুলোচিতব ধর্মে বিশেষ পারদর্শী ;_-মতএব আপ 
নার সম্ম,ণে আমি নিরন্ত্র আলিব, ইহাতে-ভয়.কি ? | 

হর্ষে জয়সিংহের মুখ প্রজুল্প হইল এবং কহিচলন, “যোগ্ধাদিগের 
এই রূপ মিয়মই বটে; রণক্ষেত্র ভিন্ন শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করিতে হইবে ?” 

অনন্তর ভিনি মহ্থারাক্ট্রপতিকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাম! করিলে, তিনি 
কছিলেন, “মহারাজ ! এ সময় আপনি আমাকে এখানে উপস্থিত দেখির! 
বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছেন 5 ন] হইবার কারণও নাই । কিন্ত মহারাদ! আমি 
এক আত্মগ্রতীতি মাত্র অবলম্বন করির! এখানে আমিতে বাহন; 
হইয়ঠছি।” 
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জয়সিংহ কছিলেন) “কি 1” ্‌ 
'শি। “আমার মনে এইটি সহস। উদ্ভব হইয়াছে যে, আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে; এ ঘোর স্মরানল একেবারে নির্বাণ হইয়] যাইবে |” 
এই কথা শুনিয় জয়সিং হু তাহার আগমনের কারণ কতক কতক 
বুঝিতে পারিলেন ; তখন তাহার কথা কত দুর গিয়। দাড়া) তাহা জানি- 
বার জন্ত নহস! কোন প্রকৃত ত্বত্তর ন! করিয়া কহিলেন, “আপনার কি 
ইচ্ছা! ?* ূ এ | 
শি পসন্ধি।” | 
জ। "আমার প্রভু আমাকে মহারাপট্রকুল উচ্ছেদ জন্ পাঠাইয়াছেন ? 
সন্ধি করিতে পাঠান দাই ।” 
শিবজীর সুখ কিছু গল্ভীর হইল; এবং কছিলেন, «এ আপনার সদৃশ 
বাক্ছির তুল্য উত্তর হয় নাই।” জয়সিংহ দেখিলেন, যে, শিবজীর চক্ষু চা 
অপেন্ধান্ধত জআরক্ত হইয়াছে; অধরপট্টাবে মনগ্ডাপের লক্ষণ বিকমিতঞ 
হইয়াছে। .অনস্তর কহিলেন, কেন 1” - 
লিবজী ঈষৎ-গর্ধববিষ্কীরিত বচনে কহিলেন, “আপনি রাঁজপুতনাঁর 
রাকা, মহাবীর্ধ্যশালী ; কিন্ত আপনি বিবেচন। করিয়া দেখুন আপনার কি 
এই কর্তব্য, যে. দিল্লীশ্বরের দাষত্ব-নিগড় চরণে ধারণ করিয়া ত্বীয় 
গোত্রোডুত জতিধর্ম রক্গাভিলাধী এক ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করেন ? 
আপনি ইহা৪ বিবেচন! করুন, যে উভয় পক্ষ ধ্বংস তিম্ন একের উড 
কিছুতেই হইবে ন11” 
শিবন্ীর কথ শ্রবণ করিয়! জয়মিংহ মস্তক অবনত করিলেন এবং ক্ষণ- 
কাল পরে মৃহ্‌শ্বরে কছিলেন, "আমি বাদস্মহের আঙ্থগত্য কক্িতেছি, ইহ! 
নিতান্ত ঘ্বণার কথা ! কিস্তু অস্থগত না হুইয়াই বাকি করি? যেবলঘ্বার! 
. লোকে প্রভুত্ব প্রচার করিতে. সক্ষম হয়, তাহার অভাব হইলেই: ছাহাকে 
অধীন হইতে হয় ।” রিাড়া? ৃ্‌ 
শিবজী কহিলেন, “এত ছূর্ধবল হইযার কারণ কি 1”. 
জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাাগ করিয়া! কহিলেন, “আমাদের পরস্পর 
আত্মবিচ্ছেদ জন্ত উত্তমাঙ্গবিহীন সর্পের স্তায় দিলী বরের পদতলে অন্দিত 
হইতেছি।” 
শি। “আমিও সেজন্ত কথন কখন আপন! আপনি বিরক্ত হই.। 
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সেই জস্তই হিদ্দুনাম যবনের নিকট ঘ্বণাম্পদ হইয়াছে। মহারাজ! যদিও 
আরাঞ্জেব কার্ধ্য সাধনের উদ্দেশে আপনাকে বন্ধু বলিয়া সন্ভাধণ করিতে- 
ছেন, কিস্ত বোধ হয়, তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাম করেন না। 
এই যুদ্ধেষদি আমাদের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাতে বাদশা- 
হেরই জয়। তিনি আপনাকে যে কখনই অমান্ত কয়েন নাই, তাহার 
বিশেষ কারণও আছে, যে সকল যুদ্ধে তাহার মোগল যোদ্ধাগণ অপারগ, 
সেই সেই স্থানে তিনি আপনাকে পাঠাইয়া! দেন। বস্ততঃ কার্ধ্যসিদ্ধিই 
তাহার উদ্দেস্ত। দেখুন, যোধপুরের রাজা যশোবস্ত সিংহ তাহার অন্ঠই 
অফগানিস্থানে প্রাণবিসর্জন করেন, কিন্ত আপনার ্মরণ থাকিতে পারে, 
তাহার পুক্র কলত্রের প্রতি শেষে বাদশাহ কি ছুর্ধযবহারই না৷ করিয়াছি- 
লেন ? অভ্রঞব মহারাজ ! আজি যদি আপনার মৃত্যু হয়, তবে কল্য সাধা- 
রণে দেখিবে, আরাঞ্জেব আপনার পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? 
যাঁহ। হউক, মিথ্য। বাগাড়ত্বর আমার উদ্দেশ নহে, যদি আমর1 উভয়ে 
সন্সিলিত হই! হিন্দুদিগের পুনরভ্াদয় করিতে সক্ষম হই, তবে তাহার 
চেষ্টা না৷ করিব কেন ? যেমন দক্ষিণে হিন্দুনাম রক্ষার জন্ত 'আমি প্রাণপণ 
করিতেছি, সেই দধূপ যদি উত্তরে আপনি একটু মনোধোগ করেন, তবে 
যবনের। হিন্দু বপিয়। আর আমাদের ত্বণ। করিবে ন। ১--বাদশাহের নিষ্ঠ,র 
ব্যবহার আর আমাদের সহ করিতে হইবে ন11% 

রাজ! জয়সিংহ শিবজীর কথ! গুনিয়! কিছু লজ্জিত হইলেন; এবং 
ক্ণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “মহারাষ্ট্ররাজ ! আপনার উপদেশে আমার 
চৈতন্ত হইল। আমি আপনার অভিমত কার্ধ্য করিতে পরাঘুখ নহি। 
কিন্ত আপন্পীর নিকট আ্বামাঁর একটি মাত্র কথ! দিজ্ান্ত আছে, তাহ! শ্বীকার 
করিলে, অনার আর কোন আপত্তি নাই ।* | 

শিবজী আগ্রহ সহ কহিলেন, “ফি করিতে হইবে অনুমতি করুন।” 

জয়সিংহ কহিলেন, “যদি আমি এমন প্রতিজ্ঞ করি, যে, বাদশাহের 
সহিত আপনি সাক্ষাৎ করিলে, তিনি ধ্দি আপনার অপমান করেন, তবে 
আমি তাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিব”) এরূপ হইলে পনি বাদশাহের 
সহিভ সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক কি না।» 

শিবজীর মুখ গ্রফুলপ হইল ; এবং. সহান্ত মুখে উৎসাহের লমহিত কহিলেন, 
“আমি এখনই বুাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তিনি আমার 
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অপমান করিলেই যদি আপনি জশ্মভূমির পুনরুদ্ধার করেন, এমন অপমান 
গ্রার্থনীয় ।” 

জয়সিংহ তাহাকে বহুবিধ প্রশংনা! করিয়া কহিলেন। “আর একটা 
কথ! আছে। ্‌ 

শি। "বলুন |” 

জ। “এক্ষণে আমি আপনার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু 
একটি কথ! এই যে, আমার দেনাগণ যে সকল ছর্গ ও দেশ জয্ন করিয়াছে, 
আপাততঃ তাহ] বাদশাহছের শানে থাকুক। আমি অতি শীত্বই বিজয়- 
পুরের বাদশাহ আলি আদল শাহের সহিত যুদ্ধে গমন করিব আপনিও 
সসৈন্যে আমার সাহাধ্যার্থ চলুন, ইহাতে বাদশাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হই- 
বেন। ঈশ্বরেজ্ছায় বদি যুদ্ধ জয় করিতে পারি, তবে বাদশাহের নিকট আপ- 
নার গুণ প্রচ্ছন্ন থাকিবে না; তিনি অবশ্তই আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার 
দিবেন, আপনিও এই সুযোগে আপনার রাঙ্য দৃঢ়তর করিতে পারিবেন ।* 

এই কথা শ্রবণাস্তর শিবজী চিন্তামগ্র হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে মস্ত- 
কোত্বলন পূর্বক কহিলেন, “আমি বাদশাহের পক্ষাবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক 
নছি। কিন্তু আমার সেনাগণ যে সকল দেশ জয় করিবে, ভাহার রাজস্বের 
চতুর্থাংশের এক অংশ তাহাদের ভূতি স্বরূপ দিতে হইবে । ইহাতে আপনা- 
দের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না) কেননণ, তাহাদের বেতন রাঁজকোষ হইতে 
দিতে হইবে না, অথচ, স্ব স্বডভূতি জন্য তাহার] উৎসাহের সহিত অধিক 
দেশ দয় করিবে। আপনি ইছা শ্বীকার করুন, আমি যুদ্ধে গমন করিতে 
প্রস্তত আছি।” 

এই কথার মর্ম, বোধ হয়, জয়মিংহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি: 
শিবজীর ইচ্ছানুসারে সন্ধিপঞ্জ করিলেন । বাদশাহও তাহাতে শ্বাক্ষর করি- 
লেন। সন্ধির দিয়ম এবং বিজয়পুরের যুদ্ধ বাহুল্য জ্ঞানে এস্থানে প্রকাশ কর! 
গেল না, পাঠকগণ ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার মবিশেষ জানিতে পারিবেন । 

শিবজী থাদশাহের মন সন্ষ্ট করিতে গমন করিলেন । আমরাও অনেক 
ধিন, রশিনারার কি হইল জানিতে পাঁরি নাই । _ অতএব পাঠক মহাশয়, 
চলুম, রশিনারাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। দৈবের গতি প্রত্যক্ষ করি। 


চতুর্থ খণ্ড নমাপ্ত। 


রশিনারা। 


পঞ্চম খণ্ড । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


কারাগৃহে । 


রশিনার। নির্ধিদ্বে দিষ্ীতে উপনীতা হইলেন । এক্ষণে আর সে কুস্থ্য 
সমূহ মধ্যে গোলাবফুলের ভ্তান্স মনোমোহিনী সৌন্দর্যয-গর্ধ, সে লম্ঘমান 
ফণি-তুল্য মনোহর বেণী, ষে পায়জামা, সে কাঁচলী, পেসওয়াঁজ, সে ওড়না, 
সে রভ্রালঙ্কার প্রভৃতি কিছুই নাই | সে স্থকোমল দেহ ক্গীণ হইয়াছে, পে 
দীর্ঘারত1 লোল চক্ষে দরদরিত ধার! বিগলিত হইতেছে, মে অবিরত হাস্ত 
সংযুক্ত মৃদুলাঁলক্ত-নিভ অধর পল্লব মনস্তাঁপে বিকুঞ্চিত হইয়াছে, সে চিকুর- 
জাল এক্ষণে অবেণী-সঙ্বন্ধ, ধুলায় ধূনরিত হইয়া! রহিয়াছে, সে সুকোমল 
দ্কীণ শরীরে এক্ষণে অলঙ্কারের চিহ্নুমাত্র রহিয়াছে; সে আমোদ আহ্লাদ 
এক্ষণে কিছুই নাই। কেবল সর্বদ| রোদন করিয়া দিন যাপন করি- 
€₹তেছেন। বিধির নির্ধন্ধ কে খগ্াইবে! রশিনার] কারাগুছে বন্দিনী! 
রশিনার। পিভৃসমক্ষে শিবজীর গুণান্ছবাদ করিয়াছিলেন বলির! বন্দিনী 
হন। তীহাকে জাধারণ কারগারে যাইতে হয় নাই; নিজ পিতামহ যে 
অন্তঃপুর কারাগৃছে ছিলেন, তিনিও সেই ফারাগৃহে বন্দিনী রহিলেন। 
উভয়েই বন্দী, চির ছুঃখী ! বে এ উভয়ের মধ প্রভেদ এই যে, সাজা- 
হানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর, নয়ন-প্রান্তে কঠোর" জালা ) রশিনারার 
তাহ। নহে? তাহার মুখ কেবল বিরহুবিগুক্ষ, কেবল মাত্র প্রিয়জন সম্ভাষণ 
জন্ত মলিন, শঙ্কিত, রোদন-পরা! | 

রশিনার। ! তোঁমার দোষ কি? তৃষি ত পরিণাম দর্শন করিতে পারি, 
প্লাছিলে ; এই জন্তই শিবজীর সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছুক ছিলে 
না, এই আশব্বাক্রমেই উপযুক্ত পাত্রে মনঃগ্রাণ সমর্পণ করিয়া ও সৎসহ্ধাল- 


২১২ . রশিনার। | 


স্থখে আপনাকে বঞ্চিত! করিয়াছিলে ? এই আশঙ্কাতেই শিবর্জীকে নিকটে 
সমাগত দেখিয়। ইন্ফুনিভানন মলিন করিভে,--ভবিষ্যৎ ভাবিয়। রোদন 
করিতে) এই আশক্কাতেই 'তোসাকে স্ছুলিতে প্রিয়ভাজনকে পরামর্শ 


দিতে; এই আশঙ্কাতেই তরঙ্গমাল। 'বিরাজিত অন্রাগ-শ্লোতব্বতীকে 
ভড়াপের ন্যায় স্থির করিয়া! রাখিতে । এত করিয়াওকি হইল! যে ভয় 


করিয়! এত কৌশল করিয়াছিলে, কালে সৃত্তিমী হুইম্বা সে সকলই তোম।র 
হ্যন্ধে আরোহণ করিল! যে আোতম্বতীকে তড়াগের ন্যাঁর স্থির রাখিয়া 
ছিলে, এক্ষণে সেই তড়াগে লোষ্র নিক্ষিপ্ত হইল? তড়াগ-জল আন্দোলিত 
--বিলোড়িত হইতে লগিল। , 

' সাজাহান, রশিনারার ফি প্রথম কথা কহিলেন ন1$ এমন কি, 
পৌত্রী বলিয়? তাঁহার দ্দিকে নেত্রপাতও -রুরিলেন না। -সাজাহান রশি- 
নারার সহিত কথ! কহিলেন না! কেন? রূশিনারা; আরাষ্টেবের কন্যা) 
যে আরাজেব তাহার পুত্র হইয়! তাহাকে কারাবঙ্ধী করিয়াছে, সপুত্র 
পুত্রত্রয়কে বিনষ্ট করিয়াছে । বৃদ্ধ বাদশাহ এক্ষণে+সেই নিষ্ঠ'র পুত্রের 
অপত্যের জন্য যে ছুঃখ প্রকাশ করিবেন, ইহ! কি সম্ভব হইতে পারে? যে 
নক্ষত্র আকাশচ্যুত হইয়াছে, তাহ! কি পুনর্ব্বার নীলাহ্বর-বক্ষে বিরাজ 
করিবে? যেক্পেহ একবার হৃদয় হইতে বিচলিত হইঙ্ক! গিয়াছে, সে অমূল্য 
পদ্ধার্থকি আর সেই দঞ্ধহদয়ে পুনর্বর সঞ্চারিত হইবে £. 

সাজাহান পূর্বরূপ স্নেহ করুন বানা! করুন, কিন্ত রশিনার! তাহাকে 
যথোচিত সেবা-গুশ্রুধা করিতে লাগিলেন । . মধ্যে মধ্যে নানাগপ হিতে 
পদেশ দ্বার! পিতামছের 'ছঃখ বিদুরিত করিতে যত্ব করিতে লাগিলেন। 
এক দিন সাজাহান শয়ন করিয়। জাস্ছেন, রঙ্লিনারা তাহার পদ্দসেবা করিতে 
ছেন ; অনেক ক্ষণ পরে, বুদ্ধ ঈষৎ নয়নোন্নীলন করিয়া রশিনারাকে 
দেখিতে লাগিলেন $-_্বর্লতিকা তুল্য সুকুমার দেহ যেন প্রবলাতপ বির্পো- 
বিতর, শিশির বিশু  পঙ্চঞানন, দীর্ঘায়ত কোষল চক্ষু বিকুঞ্চিত অরির্ল 
অশ্রধার1 বিসজ্্জন করিতেছে । "সেই নয়নাসারে তাহার চরণতল পিক্ত 
হইতেছে । ইহ! দেখিতে দেখিতে সাাহানের চক্ষু ইইতে দরদর করিয়। 
ধার বছিতে লাগিল,--ক্ষেহ-কলিক1 পুনরতফুঙ্ল হইল। তখন তিনি অতি 
শীষ গাত্রোখান করিয়া! রশিনারার চক্ষুর জল মুছাইতে লাগিলেন।' তখন, 
রপিনারার নয়ন জল দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাজাহান 


কারাখুহে। ১১৩ 


আনেক ক্ষণ নীরবে রোদন করিয়া পরে কাদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "রশি- 
নার, আরাঞ্জেব তোমার প্রতি এত নিদারুণ ব্যবহার কেন করিল? আমি 
সর্বদাই তোমাকে রোদন করিতে দেখি; ইহার কারণ যদ্দি প্রকাশ্ঠ হয়, 
তবে বল, যদি আমার কোন সাধ্য থাকে, তবে আমি এছুংখ হইতে 
তোমাকে মুক্ত করিব।” 
রশিনার। চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, পিতার দোষ কি, এ বিড়ম্বন। 
আমার ললাট-লিপির ফল।» 
সাঁজাহান ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে অতি মুহুম্বরে কহিলেন, ““রশি- 
নারা, তুমি ত ইতিপুর্ববে তৌমার ন্থখ-ছুঃখ যাহাই কেন হউক ন1, সকল 
বিষয়ই অকপটে আমার নিকট ব্যক্ত করিতে ! এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার 
শরীরের আর সে ভ্ীীনাই! চিভটবকল্য না হইলে এরপ কিসে হইল? 
আরাঞ্জেবই বা কেন তোমার প্রতি নিষ্ঠ,র হইল ? জামি তোমার পিতা- 
মহ, আমার নিকট তুমি সকল বিষয়ই ব্যক্ত করিতে পার। তবে বলনা 
কেন! হা, বুঝিয়াছি, আম্মি তোমার পিতৃশক্র, সে জন্তই গোপন করিতেছ! 
ভাল, তোমার পিতারই যেন শত্রু হইয়াছি, তোমার ত শক্র নহি, তোমার' 
মলিন মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ঁ হইতেছে! বল বল, বিলম্ব 
করিও না ।” 
রশিনার! বৃদ্ধের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া! রহিলেন; টক্ষুর পলক নাই। 
ক্ষণকাল পরে কীদিয়! কছিলেন,__ | : 
£ «এ দগ্ধ কলেবরে আর কেন লবণাক্ত বারি সিঞ্চন করেন ? আপনি 
পিতার শক্র, আমি কি তাহার সুহতৎ? তাহা হইলে এ অভাগীর এক্সপ 
ভাগ্য হইৰে কেন? তিনি ফর্দ আমাকে আপনার শুশ্রবায় পাঠাইতেন, 
তবে কি আমি তাহার কুশল কামনায় পরমেশ্বরকে ডাকিতাম না? তিনি 
আমার হৎপদ্মের»-্বলিতে বলিতে রশিনারা। কাদিয়। উঠিলেন। 
বাদশাহ তাহাকে কহিলেন, “বল বল ,ছঃখীর নিকট হঃখের কথা 
কছিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয । 
রশিনার। সজল-নয়নে অতি গদ্গদ বচনে' করিতে লাগিলেন” 'পিতা- 
মহ! কি কছিব? বোধ হয়, পূর্বজন্মে আমি কোন প্রণক়-স্থখ-বিশিষ্ট! লল- 
নাকে স্বামি-দ্ুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলাম ; তাহ। না হইলে কেন আমি 
পিতার ক্রোধভাজন ' হইব ? 
১৪ 


১১৪ রশিনার] । 


সাজাহান রশিনার। সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন ন1; এই অন্ত তাহার 
সবিশ্বেষ্ষ শুনিবার জন্ত বাগ্রহইলেন। এবং আগ্রহ সহ কহিলেন, 
“কোথায়ও কি উপযুক্ত বর পাইয়াছিলে ?৮ | 

রশিনারা তখন আহন্ুপুব্বিক আত্ম-বৃত্বাস্ত বলিতে লাগিলেন। তাহার 
জন্মোৎসব, পিতৃ-উদ্দেশে মাহরা গমন, পথে ছুর্ধঘটন1, শিবজীর হুর্গে বাস, 
উভয়ের অনুরাগ সধ্চার, সেনানীর ছুষধণবহার, দ্বৈরথ যুদ্ধ, শিবজীর পীড়িত 
শষ) দুর্গ জয়, প্রস্ভৃতি সকল বিষয় বলিয়। পরে কহিলেন, “আমার নিকট 
বিদায় লইয়া যে তিনি কোথার গিয়াছেন, বলিতে পারি ন/। ” রশিনার। 
আবার রোদন করিতে লাগিলেন। 

সাজাহানও রোদন করিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, “নিষ্ঠ,র পুত্রের আচরণে যে এত হইয়। গিয়াছে, আমি 
ইহার কিছুই অবগত নহি! আরাঞ্রেব,”-_-বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন 
না, রোদন করিতে লাগিলেন । 

রশিনার1 জলভারাকীর্ণ নয়নে গদগনদ স্বরে কহিলেন, “আপান কেন 
আর ভূতপুর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়! অন্থতাপিত হন ? বিধির চক্র কে বুঝিবে? 
নচেৎ আপনি কত শত লোকের ধনপ্রাণের কর্ত। হইয়। এরূপ পাতকীর 
ষ্ভায় বন্দী হইবেন কেন ?” 

সাজাহান চক্ষুর জল মুছিয়! কহিলেন, “মনকে প্রবোঁধ দিবার কথ|ই 
এই | যাহা হউক, এক্ষণে তুমি ধৈর্ধ্য ধর, যে র্ূপেই হউক, আমি শিব- 
জীর সংবাদ জানিগ্না তোমাকে কছিব; যদ্দি বিধি বিমুখ না হন, তর্বে 
তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ।” 

উভয়েই নীরবে চিস্ত। করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে রশিনার! 
কহিলেন, “আপনি কিরূপে এ কার্য সম্পন্ন করিবেন ? আপমার কি আর 
সেদিন আছে? কে আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে? সকলই ত লক্ষ্মীর 
বরযাত্র; আপনি হিঙ্দৃস্থানের একমাত্র রাজ! হুইয়াও হুর্জনের চক্রে এক্ষণে 
বন্দী হইয়াছেন? বন্দীর কথ! কে শুনিবে 1” 

রশিনার! যাহা কহিলেন, সাজাহানও তাহাই ভাবিতেছিলেন। পরে 
য়োদন করিতে করিতে কহিলেন, ““হ। প্রিয়পুত্র দার। ! হু! প্রিয়ভাজন স্থুজ। 
হ! প্রথাধিক মোরাদ! তোমর। কি ভাবিয়। এ হতভাগা! পিতাকে স্মরণ 
করিতেছ ন! তোমাদের বিয়োগশোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাই- 
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তেছে। তোমাদের সুচরিত্রে ভারতভূমি শাস্তিমুখে ভাসমান হইয়াছিলেন। 
আমি তোমাদের বিশ্বাম করিতাম বলিয়। পারিষদগণ আমার প্রতি বিরক্ত 
হইতেন। তোমর! অতি সচ্চরিত্র ছিলে, কিন্ত তোমাদের ভ্রাত। আরাঞ্জেব 
এমন পামর-প্রকৃতি হুইল কেন?! এ সকল আমারই পাপের ফল বলিতে 
হইবে) আমি ইতিপুর্ধবে যে সকল গুরুতর পাপকার্ষোর অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলাম, তাহারই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ এই নর-রাক্ষস আমার ওঁরসে জন্ষি- 
ক্লাছে! যেমুত্তিমান পাপঃ তোমাদিগকে গ্রাস করিল, সে কেন আমাকেও 
সংহার করে না?--হ1 প্রাণ! তুমি আর কিনুখে এদেছে রহিয়াছ? 
প্রিয়তম পুজ্রগণ যেখানে গিয়াছে, তুমিও তথায় গমন কর, আর বিলম্ব 
করিও ন।। হে কৃতাত্ত ! যখন যৌবন-প্রমত্ত হইয়! ভোগন্ুখে রত ছিলাম, 
ঘখনই যেন তোমাকে শক্র বলিয়! অবজ্ঞ! হইত, কিন্ত দেখ কৃতান্ত ! এক্ষণে 
আমার তোমাকে বন্ধু বলিয়! সম্ভাষণ করিবার সময় সমুপস্থ্িত হইয়াছে,__ 
ইন্তরিয় বিকল, বলের হ্রাসতা, শরীর জরাগ্রন্ত ; অতএব বন্ধো ! আইস, 
তোমাকে স্থখে আলিঙ্গন করি +* শোকাকুল বাদশাহ এই বলিয়া অব্যক্ত 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 

রশিনার। বাদশাহকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাঁহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পরে রাদিতে কীদিতে কহি- 
লেন, “যে পাপিষ্ঠ এত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাঁহার ত কিছুরই অভাব 
ন্যই! * এই বলির। বৃদ্ধ নীরব হইলেন। ক্ষণকাল ভাবির! কহিলেন, 
“আরাঞ্জেবের অপরাধ নাই! আমিও আমার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলাম; পিতাঁও তাহার পিতার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন । অত- 
এব, আমাদের বংশ-পরম্পরাগর্তই এইরূপ হুইয়] আঁদিতেছে ; তবে কেন 
আর অনুশোচনা করি 1?” এইরূপ কহিয়। বৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত জুস্থির হইলেন। 
 রূশিনারা, তাহার ছুঃখের লময় বছবিধ যুক্তিগর্ভ উপদেশ, এবং সাধু- 
লোকের পুরাবৃতাদি বর্ণন দ্বার] তাহার শোকাপনমোঁদন করিতে যত্ব করিতে 
লাগিলেন । বাদশাহও মধ্যে মধ্যে শিবজীর গুরগ্রাম কহিয়। তাহাকে 
সাস্বন। করিতে লাগিলেন । সাজাহান শিরজীর সংবাদ আনয়ন জন্য সাধ্য- 
মত চেষ্টায় রহিলেন। এইকূপে উভয়ে কোন র্বপে জীবন যাপন করিতে 
লাগিলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৷ 
সসংবাদে। 


কারাগুছের যে কক্ষায় রশিনার। অবস্থিতি করিদ্বেছিলেন, তথায় আর 
কাহারও যাইবার অনুমতি ছিল না) এক জন নপুংসক ও একটি পরিচারিক1 
মাত্র তাহার সেবার জন্য নিয়ত নিকটে উপস্থিত থাকিত। রশিনার। দিব- 
সের অধিকাংশ কাল পিতামছের সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করি- 
তেন; অবশিষ্ট সময় স্বতি-সহচরী সঙ্গে বাস করিয়। ভূতপুর্বব কথা সকল 
তাহার মুখে শুনিতেন। 

যেদিন শিবজী দিল্লীতে উপনীত হন, সেই দ্বিন অপরাহ্চ কালে রশি- 
নার আপার-মন্ত্ক শহ্যোত্তরচ্ছদে আবৃত করিয়! শয়ানা রহিয়াছেন। 
নয়নজলে মুখমণ্ডল প্লাবিত ও উপাধান অভিষিক্ত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে 
তশ্রু মার্জন জন্ত মলিন বসনাঞ্চলভাগ আর্দ্র হইতৈছে। অসিত শশিকলার 
হ্যায় ক্ষীণ কলেবর, ভাহাও আবার সন্কীর্ণায়তন চীর-বাসে নবঘনঘটাঁর ন্যায় 
আবৃত রহিয়াছে; নবনীরদ আকাতুক্ষায় চাতকী যেমন সর্বদাই ব্যাকুলা, 
রশিনারাও শিবজীর সঙ্গ-লাভের প্রত্যাশায় সেইরূপ উৎকনণ্ঠিত। হুইয়াছেন। 
বিরহাগ্নি প্রজলিত হইয়! মনোবৃত্তি সকল দগ্ধ করিতেছে ;--এখন আর €স 
ধীরত। নাই? নিতাত্ত অধীর। হইয়। উঠিয়াছেন। হৃদয় নিতাস্ত ছর্দমণীয় 
হওয়াতে এক এক বার ভাবিতেছেন, যে“এ পাপপুরী হইতে ভিখারিণী 
বেশে বহির্গত1 হুইয়াঁ, নগরে, কাস্তারেঃ প্রান্তরে, পর্ধতে, যেখানে প্ত্িয়- 
তমকে পাই, অন্বেষণ করিব” আবার ভাবিতেছেন, “এখান হইতে বাহির 
হুইবার উপায় কি: গ্রহরিগণ আমাকে গমন করিতে দিব কেন? ধন 
দ্বার কি তাহাদের বশ করিতে পারিব ন1? ভাল তাহারাই যেন ধনলোভে 
আমাকে ছাড়িয়া] দিল) পথে যদি অন্ত কেহ আমাকে চিনিতে পাকে? 
মিনতি করিলে কি ত্যহার শুনিবে না গুনিবে বই কি.। ছংখিনীর ছঃখে 
পাষাণ দ্রব হয়, তাহার! অবশ্তই আমাকে নিষ্কাভ হইতে দিবে।” এইরূপ 
ভাবিয়া, রশিনার শয্যোত্তরচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন; যুগল কোমল কর- 
ল্পব দ্বার] চক্ষু মুছিলেন, এবং গাত্রোখান করিয়া বসিলেন। যখন শধ্যা- 


সুসংবাদে। ১১৭ 


ত্যাগ করিয়। উঠিশেন, তখন পা কাপিতে লাগিল, অঙ্গও কাপিতে লা্খিল; 
--কোথাও কি গমনের সাধ্য আছে? শরীরে কি আর পূর্ধবৎ সামর্থ্য 
আছে? এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; হতাশ হইয়া আবার 
বধিলেন, উদ্যম বিফল হইল বলিয়া! রোদন করিতে লাগিলেম। ক্ষণকাঁল 
ক্রন্দন করিয়। সম্তাপের কিছু স্বাদ হইলে, পুনর্ধার অঙ্গাচ্ছাদন করিয়! শয়ন 
করিলেন; এবং নয়ন মু'দ্রত করিয়৷ আবার ভাবিতে লাগিলেন, “মহারাষ্ট্র 
পতি কোথায় গমন করিয়াছেন? আমি তাহাকে অন্বেষণ করিয়া কোথায় 
পাইব? এ অবস্থায় কি একাকিনী ভ্রমণ কর! কর্তব্য? যুবতী কামিনী কথন 
গৃছবহির্গতা হইবে না; বিশেষতঃ এক্ষণে লোকের ধর্খবুদ্ধি অতি অল্প | ন। 
আমার যাওয়! হইল না1।* এই ভাবিয়া তিনি নীরঘে রহিলেন। 

অনেক ক্ষণ পরে রশিনারার পূর্বস্বতি জাগরিত হইতে লাগিল; গিরি- 
ছুর্গের মনোহর কক্ষাময় গোলাবীর সহিত যেরূপ আমোদ আহলাদ করিতেন 
তাহ। মনে পড়িল; শিবজী তাহার সহিত যেব্ধপ হাসির! হাসিয়া কথা 
কহিতেন, তাহ! মনে পড়িল; তিনি আবার যেরূপে ভাব গোপন বরির 
প্রাণাধিককে কষ্ট দিতেন, তাহ! মনে পড়িল; পীড়িত শধ্যায় হতচৈতন্ত 
শিবজী যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা যনে পড়িল; সেই মৃতগ্রায় 
অবস্থাতে যেরপে তিনি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ব পাইয়াছিলেন, তাহ! 
মনে পড়িল। রশিনার1 অনন্যচিত্ত। হইয়া! এই সকল চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন ; হঠাৎ আবার শিবজী যেরূপ বিশু মুখে তাহার নিকট হইতে বিদায় 
লইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল $ অমনি মন অধৈর্ধ্য হইয়া পড়িল; অন্ধু- 
তাপ দ্বিগুণ প্রবল হইয়! হৃদয় মধ্যে জলিয়। উঠিল । রশিনার। তখন 
রোদন করিতে লাগিলেন । ॥ 

ক্ষণকাল রোদন করিয়! কহিলেন, “কেন আমি পাধাণীর শ্গায় মনকে 
কঠিন করিয়াছিলাম ! “কেন আমি প্রিয়বরের সহিত প্রির-সন্তাষগ করি 
নাই! রেকঠিন মন! কেনভুই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এত কঠিন হইয়া" 
ছিলি! ধিক্‌ নারীর বুদ্ধি! ধিক নারীর বৃথ। জন্ম !* 

রশিনার যখন ভূতপূর্বব বৃক্ধান্ত পর্যালোচনা করিয়া অন্তাপিতা হন, 
তখন সাহাজান তাহার নিকটে আসিয়1! নীরবে বসিয়াছিলেন। প্রবল 
চিন্তার অগ্রতিবিধের বেগ গ্রভাবে রশিনার! তাহার কিছুই জানিতে পারেন 
নাই। অনেক ক্ষণ পরে বৃদ্ধ তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন: । 


১১৮ রশিনারা | 


প্রথমে তাহাকে ভাকিলেন, কিন্তু রশিনার! কোন উত্তর করিলেন না। 
পরে অঙ্গাচ্ছাদন উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, রশিনার! নয়ন মুত্রিত করিয়া 
রহিয়াছেন, সেই মুক্তিত নয়নদ্বপ় হইতে অধিরল ধার] বিগলিত হইতেছে। 
সাজাহান তখন হস্তদ্বর। রশিনারার অঙ্গ মার্জন করিতে করিতে কছিলেন, 
*রশিনারা! শুন, কোন কথা আছে, উঠ।” 

তখন তিনি নয়নোন্স,ক্ত করিয়! বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাস্ত করিলে তিনি 
দেখিলেন, রশিনারাযষেন আত্মবিহবলার স্তায় তাহার প্রতি চাহিতেছেন। 
তখন্ন তিনি কহিলেন ,-----. 

“কি ভাবিতেছ ?* 

রশিনারা নীরবে রহিলেন, কোন কথ। কহিলেন না। 

সাজীহান পুনর্ধার কহিলেন, "এন্সপ দিবানিশি চিস্তা করিয়! কি উন্মত্ত 
হইবে ?* 

রশিনার1 তখন অতি মৃছু অন্ফ,ট স্বরে কহিলেন, “আমার ন্যায় অভাগী- 
দিগের তাহাই ভাল 1” ইহ! কহিয়। তিনি উঠিয়। বসিলেন। 

সাজাহান বিশ্মিত হুইয়! কহিলেন, "সে কি ?+ 

রশিনার! চক্ষুর জল মুছিয়1-কহিলেন, “উন্মত্ত হইলে আর স্বতি যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে না।” 

সাজাহান কহিলেন, প্প্রিয়তমে ! এত নিরাশ হও ফেন? কিছুই 
চিরস্থায়ী নহে । এক দিনের ছুঃখ কি অন্ত দিনে থাকিবে ?* 

রশিনার। চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, “মহাত্মন! কেন 
আপনার অমুলা উপদেশ অপাত্রে দান .করিয়! বৃথ! নষ্ট করেন ?* 

সাজাহান হানির়া কহিলেন, “আমার উপদেশ কখনই বৃখা নই হয় 
ন1১--এ অমূল্য ধন প্রদানের পাত্রাপাত্র নাই, সময়ে সকলই -সুষিদ্ধ হয়।” 

রশিনার1 পিতামছ্ের মুখে অনেক দিন হান্ঠ দেখেন নাই। তাহাকে 
হান্ত করিতে দেখিয়। কহিলেন, মরুক্ষেত্রে বারিমাত্র নাইঈ)--আমার কি 
মর়িচীক। ভ্রম হইল ?* 

সাঁজাহান আবার হাসিয়া কহিলেন, প্ভ্রম হইবে কেন? তৃষ্। নিবা- 
রণও হইবে | .. | 

: রশিনারা বিশ্বয়াপন্ন! হইয়! কহিলেন, “আমি কিছুই বুঝিতে পার্ধিতেছি 

মা। আলিকার সংবাদ কি শুনিতে পাই ?” 


স্ুসংবাদে। ১১৯ 


সাঁজাহান সহাস্য বদনে কহিলেন, “স্সংবাদই বটে ।” 

রশিনার! স্থিরদৃষ্টিতে পিতামহ্র প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মৃ্মন্দ স্বরে 
কছিলেন, “স্থুসংবাদটি কি শুনিতে পাই ন। ?+, 

সাজাহান ঈষৎ হাস্ত বদনে কহিলেন) “তোমার প্রণয়ভাজন শিবজী 
আসিয়ছেন ।” | 

ইহ। শুনিয়া রশিনার। ভাবিলেন, বুঝি তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য 
সাজাহান এই সংবাদ দ্বিতেছেন। অনন্তর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করির। 
কহিলেন, “এ ছুঃখিনীকে কেন আর ছলন! করিতেছেন ? আমি সকলই, 
বুঝিতে পারি। এ বিষম যন্ত্রণী*--বলিতে বলিতে রশিনার। কাদিয় 
উঠিলেন । 

সাঞ্জাহান কহিলেন, প্প্রবঞ্চনা করিতেছি না) রশিনারা, তুমি ত 
নির্বদ্ধি নও; যে» তোমাকে যাহ! বলিব তাহাতেই প্রবোৌধিতা! হুইবে ? 
আমি ম্বব্ধপই বলিতেছি, মহারাষ্ট্ররাজ শিবজী আনিয়াছেন।” ইহ! কহিয়। 
তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহছিলেন। সে প্রাভাতিক নক্ষত্র পুর্বভাৰ 
প্রাপ্ত হয় কি না, সে নির্বাণোন্ম,থী প্রদীপ আবার প্রজ্জলিত হয় কি-না, 
সে অনতিবিলুপ্ত সৌন্দর্ধ্যরাশি সেই ক্ষীণকলেবরে প্রকটিত হয় কি না, ০স 
বিশুধ পদ্মমুখে পূর্বের ভার হান্ত বিরাজ করে কি না দেখিবার জন্ত সাজা- 
হান স্থিরনয়নে রশিনারার প্রতি চাহিয়। রহিলেন। 

রশিনারার চক্ষে দরদর করিয়া! পুলকাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল? হর্ষে 
শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আরস্ত অধরপল্পবে সন্তোষের লক্ষণ বিকমিত হইল, 
হদগ্ের মধ্যে আশ্বাস প্রদদীপ্ত হইল। অকম্মাৎ বাতচলিত পাদপের ন্তায় 
সাজাহানের পদতলে পতিতা হুইয়। যুগল. বাহুবল্লী দ্বার! তাহার চরণ ধারণ 
করিয়। অতি ভক্তি-পুরিত বচনে কহিলেন,_--- 

"এ মেহের পুরস্কার আর আমি আপনাকে কি দিব? যেনন আপনি 
আম।কে জীবন দান করিলেন, আমিও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, 
আপনার অক্ষয়-ন্বর্গ লাঁভ হউক ।” 

সাজাহান রশিনারার হম্ত ধারণ করিয়! উঠাইয়! কহিলেন; *্বুদ্ধিমতি ! 
তোমার কথ! সফল হউক । তোমরাও দম্পতী মিলিত হও, ইহ। দেখিয়! 
আমি জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি। 


|: 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
পুরুষবেশে। 


অনেক ক্ষণ পরে সাজাহান রশিনারার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় 
কক্ষায় গমন করিলেন । তখন রশিনারা করলঘ-কপোলে শধ্যার' উপরে 
উপবিষ্ট হুইয়1 চিন্তায় নিমগ্ন হইগ্লেন। 

প্রথমে ট্টিনি আপনার মনকে জিজ্ঞাস! করিলেন, «হে অনিবার্ধ্যবেগ' 
বিশিষ্ট-কান্ত-সাগর-গামী মন! তুমি যে রমণীমোহন রাঞজকান্তি সন্দর্শন 
করিয়া বিমোহিত হইয়াছ! যাহার রমনী-হাদয়জিত অপূর্ধ্ব- গ্ী,, তোমাতে 
অবিচলিত রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে! কি' জাগ্রতে, কি' স্বপ্পে তিলার্ঘ 
অন্ত ষে রূপ-মাধুর্ধয বিশ্ব হইতে পার নাই, সেই হদয়েশ্বর এখানেই আসি 
রাছেন !--তবে' আবার সাত পাচ ভাব কেন? আবার অনিষ্টাশঙ্কা কর 
কেন? তুমি-যে ভয় করিয়! প্রাণেশ্বরের সহিত গ্রণয়-সম্ভাষণ কর নাই, 
তাহা। হইতেই ব। মুক্ত হইলে কই ?-চল, একবার আকাজ্জ। পরিপূর্ণ করিয়া 
সন্মিলননুখ সম্ভোগ করিও ) ভরিষ্যতে যাহ। হয় হইবে, আর তুমি ভবিষ্যৎ 
চিন্তা করিও ন1 1» 

অনন্তর তিনি মনে মনে সন্বক্প করিলেন, যে; অদ্য রজনীতে শিবর্জীর 
সহিত সম্মিলিত হইবেন । যেরূপ গৃহ হইতে বহির্গত। হইবেন, তাহ 
এক প্রকার স্থির করিয়। বেশভূয়া এককুপ সংগ্রহ করিয়।রাখিলেন।: সন্ধ্যার 
পর রশিনার! নিজ কক্ষার দ্বার অর্গলবন্ধ" করিয়া ক্ষীণালোকের নিকট 
বিয়া বেশভূষ্য করিতে লাগিজেন। চমৎকার পরিচ্ছদ | রমণীতূষণের 
চিহ্ত মাত্রও নাই। 
. ধাত্রাকালে রশিনারা পিতামছের নিকট বিদ্বায় লইতে গেলেন । সাজা. 
হাঁন তাহাকে দেখিয়! চিনিতে পাঁরিলেস'না। কেমন করিয়াই বা চিনি- 
বেন? অঙ্গে কি ভ্রীলোকের চিহ্ন আছে ?:যে মমোমোহন সৌন্দর্ধ্য-প্রভাবে 
শিবজী চিরহ্ঃখী হইয়াছেন, যে-স্মরানলোদ্দীপক দ্ধূপের ছটা: দর্শন করিয়! 
মাঙ্কাজী উন্মত্ত হইয়াছিল, ০স রূপনীর রূপের ছট? এক্ষণে তরুধ-বয়স্কা যুযা 
পুরুষের অন্থর্ূপ হইয়াছে; বূপনী লঙলনার ল্ন্দর মুখ কৃত্রিম শ্ক্ুমণ্ডিত 


পুরুষবেশে 1 ১২১ 


তওয়াতে, পরম সুন্দর ঘুব! পুরুষের মুখের স্ঠা় দীপ্তি পাইতেছে। নস্তকের 
দীর্ঘ কেশগুলি, পুর্বে ফণিনীর স্যার স্থূল বেণী-সম্বন্ধ হইয়। কত শত যুব- 
জনের হৃদয়ে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে সেই চিকুরজাল কুগুলীরুত হইয়! 
উফ্ঠীষের মধ্যে লুক্কারিত রহিয়াছে । সাটিনের কাব! দ্বারা শরীর আচ্ছা- 
দিত; তছুপরি বহুমূল্য উত্তরীয় বসমে উরঃ বিমপ্ডিত হইয়। স্কন্ধের উপর 
দিয়! পৃষ্ঠে হলিতেছে; পায়জামা! পরিধান, রমণীর প্রবালশোভিত পাছৃকা- 
দ্বার চরণ-যুগল স্থশে!ভিত, এবং বহুমুল্য সারসনে প্রবাল.জড়িত কোধ- 
সম্বন্ধ অসি বামদিকে দোছুল্যমান হইতেছে । রশিনাকপা। কেবল মান্র মুখের 
কোমলত1--কেবল মাত্র মরালবিনিন্দিত-গতি লুকফাইতে পাপন নাই। 
দিনমান হইলে তাহার সুখ দেখির। রমণী-মুখের স্তায় কতক অনুভূত হইতে 
পারে, কিন্ত রজনীতে মুখের সে হুক্্ভাব বাহির কর! সহজ ব্যাপার নহে। 
রশিনার] সাজাহানের সন্মথে উপস্থিত হইলে, তিনি আরাঞেেষের কনিষ 
পুত্রের স্তায় রশিনারার অবয়ব দেখিয়া! কহিলেন,--. 

“কিরে বৎস! এ বৃদ্ধ পিতামছের কথা কি তোদের জ্পরণ আছে? 
বৎস | আমি যে এরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতে আমার তত ক্লেশ নাই, 
কিন্তু, তোর! পূর্বে ষেমন আমার নিকটে আসি! আমোদ আহ্লাদ করি- 
তিস, এক্ষণে যে কেন তাহা করিস না, তাহা! ভাবিয়্াই কষ্ট পাইতেছি। 
বৎস ! আরাঞ্জেব কি আমার নিকটে আদিতে তোদের নিষেধ করিয়াছে ?” 

“সালাহান লজল-নয়নে এইরূপ কহিম্া। রশিনারার দিকে চাহিয়া রছি- 
লেন। রশিনারাও কষ্টে অশ্রু স্বরণ করিয়! মৃছন্বরে কহিলেন, 

:* পিতামহ! আমি আপনা পৌত্র নহি, অভাগিনী রশিনারা 1” 
সাজাহান বিশ্মিত হইয়! কহিলেন, প্বৎসে! তুমি পুরুষের বেশধারণ 
করিয়াছ কেন ?* 

র। (হাসিয়। ) «আপনি বিবেচন। করেন কি ?% 

সাজাহানের মুখ মিলন হইল? তাহার কথার কোন উত্তর করি- 
লেন না। 

রশিনার! আবার কহিলেন, “আমি প্রক্ষণে গয়োজন পাধমোদেশে 
চলিলাম, জাশির্বাদ করুন, যেন মনস্কামন! পূর্ণ হয়|” 

দ্ধ কোন কথা-কহিলেন না; ফেবল স্থিরদৃষ্টিতে নিরি মুখ তি 


চাহিয়া রছিলেন। 
১৩৬ 


১২২ রণিলার। ৷ 


রশিনাব!] পুনর্ধার কহিলেন, “আপনাৰ কি ইহাতে অভিমত নাই 1” 

সাজাছানর কহিলেন, 'আছে।, 

র। “তবে প্রণম হই, প্রসন্ন হইয়া অন্ধমতি ককন। এই বলির! 
বশিনার] তাহার চরণে প্রণতা হইয়।, সহান্তমুখে গমনে উদ্য) হইলেন । 

তখন সাগাহান, চিন্তা পরিত্যাগ করিষ কহিলেন, “যথার্থই কি 
চলিশে? 

র। আজ্ঞা 211? 

সা। "ছুই এক দিন প্রতীক্ষ! কবিলে কি হয় না ?+, 

ইহা! জনি! রশিনাবা স্থির হইয়। ফাড়াইলেন। তাঁহার হদঘ্ষেব মধ্যে 
ৰাটিক। বহিতে লাগ্নিল, চক্ষু আবার বারিভারাকীর্ণ হইল। কোন কথা 
কহিতে পারিলেন না, অধোৰদনে বসিধ। পড়িলেন। 

বৃদ্ধ রশিনাবার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে, রশিনাব! তাহাঁব কথাষ 
দিব হইয়াছেন; অতএব তিনি কথাস্তর অবলম্বন কবিয়া কহিলেন, 
"শিবজীরঃকি কোন সংবাদ পাইয়াছ? ভিনি কোথায় অবস্থিতি করি- 
তেছেন ?” ? 

বশিনাবাঁর মন তখনও প্রময হয় নাই। অস্ুঠিত কার্ধো কেহ বাধা 
জন্মাইলে যে কি পর্য্যন্ত মনঃক্ষু হইতে হয়, তাহা! বোধ হয় পাঠক মহাশয় 
বুঝিতে পাঁবিবেন। রশিনাব। সাজাহানের কথার কোন উত্তর কবিলেন না। 

ইহাতে সাজাহান কহিলেন, “আমি কি তোমাকে কুপরামর্শ দিতেছি? 
অগ্রপশ্চাঁৎ বিবেচন1 করিয়া! চলিলে লোকে কখন বিপদ্গ্রত্ত হয় ন1।” 

র। (দীর্ঘনিষবাস ত্যাগ করত) "আর আমার অগ্রপশ্পৎ বিবেচন! 
কবিতে ইচ্ছ। করে ন11, ও 

সাঁ। "্রশিনারা! বিজ্ঞলোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, বৃদ্ধন্ত বচনং 
গ্রা্থ । ভুমি বালিকা, সকল বিষয় বিবেচন। করিয়। উঠিতে পাব ন1) 
আমাব কখ] রাখ, পশ্চাৎ সুখী হইবে ।” 

র। (চচ্ষুর জল মুছিয়া ) “কি কথা, অনুমতি হউক ।” 

সা। “সে ব্যক্তি কেবল অদ্য এখানে আসিয়াছে, কোথাষ বাস করি- 
তেছে, তাহ! ভূমি ানিতে পার নাই। তুমি যেমন তাহার জন্ত উৎকষ্ঠিতা 
হইয়াছ, মে ব্যক্তিও তোমার জন্ত চিস্তাশ্মিত না হইবেঃ এমন কোন কথা 
নাই; চ্ষাতএব সে অবশই তোমাকে সংবাদ দিবে । আরও কথ! এই যে 


'আমখাসে | ২২৩ 


আরাঞ্জেব তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছে, তাহার সহিত যে 
দে কিরূপ বাবহাঁর করে, তাহা তুমি কলাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে । 
যদি আরাগ্রেব রীতিমত তাহার করে তোমাকে সমপর্ণ করে,-আমি সেই 
জন্য তোমাকে ছুই দিন প্রতীক্ষা করিতে পরামর্শ দিতেছি |” 

র। (ক্ষণকাল ভাবিয়! ) *আপনার আল্ঞ1 লঙ্ঘন করা কাঁর সাধ্য ? * 

সা। “আমি তোমার ভালর জন্যেই একথ। বলিলাম, মন্দের জন্য 
নহে। আঁরাঞ্জেব তাহার সহিত যদ্দি ভদ্রতা ব্যবহার করিয়া তোমাকে 
তাঁছার করে সমর্পণ করে, তবে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে; নচেৎ তুমি নিজে 
উপযাচক হুইয়! যাইবে কেন? ষের্বপেই হউক, আমি তোমাকে শিবলীর 
সকা'শে পাঠাইয়া দিব ।৮ 

অনন্তর রিনার! দীর্ঘনিশ্বীস পর্সিত্যাগ করিয়া উঠিলেন ; এবং ছদ্মবেশ 
পরিত্যাগ করিতে পুর্ব বক্ষায় গমন করিলেন । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
আমখাসে । 


পর দিন, শিবজী আরাঞ্জেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাঁজ-দরবারে 
উপস্থিত হইলেন ; সমভিব্যাারী কুমার রামলিংহ দ্বারা আপনার আগ- 
মন-বার্ড! বাদশহকে জানাইলেন। কিন্তু, সম্াট তাহাকে যখাবিধি অভ্যর্থনা 
করিলেন নাঁ। 

শিবভী '্াজ-সম্ভাফণে উপস্থিত হইলে ভিনি যে সাআ্জাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম, 
সভ্যগণ তাহাকে দেখিব! মাত্রই বুঝিতে পারিলেন। হিন্দু রাজন্যগণ মনে 
মনে তাহাকে ধন্তবান দিতে লাগিলেন। শিবজী কাহারও!গ্রতি দৃক্পাত ন! 
করিয়া একেবারে বাদশাহের সিংহাঁসনের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং 
যথাবিধি অভিবাদনার্দি করিয়া তীঙাক্স দিতুক চাহিয়া দেখিলেন, €ষ আরা- 
গজের উত্রুষ্ট গৌরবর্ণ; অনতিদীর্ধ ভ্রমর গঞ্জিত শ্মশ্রুজালে মুখমণ্ডিত ; ললাট 
প্রণস্ত, তদবলম্বী অতি সুক্ষ রেখাত্রয় ঈষৎ বাযু তাড়িত সরম্তরঙ্গের স্তায় 
গ্রতীয়মান হইতেছে । নাস! .ঈষছুন্নত $ চক্ষুত্বয় বিশাল, আকর্ণ পর্যাস্ত বল! 
যাইতে পারে; কিন্তু এ চক্ষে কিছুমাত্র দ্সিগ্ধতা নাই, বিছ্যান্তেঙ পরিপুর্ণ ৮ 
সে চক্ষে কেবল মান্্র কুটিলভাৰ গ্রকাশ পাইডেছে ! চঙ্ষুর উপরিভাগে 


১২৫ রশিনারা ॥ 


নয়নের উপযুক্ত ভ্রু) সেন বক্র করিয়া যাহার প্রতি কটাক্পাত হয়, তাহা-. 
রই ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়। আরাঞ্েবের প্রশস্ত ললাটোপরি হীরকাদিখচিত 
মুকুট সংস্কাপিত ছিল । হীরক-দণি-মাপিক্যাদি-খোভিত পরিচ্ছদ অতি 
তেজোময় । রাজপিংহাসন চমৎকার ধাতুনির্শিত ছুইটি ময়ূর, নৃতাকর 
শিখিতুলয পুচ্ছ বিস্তার করিয়। রহিয়াছে ; ময়ুরের শরীর যেমন যে যে বর্ণে 
স্মুরঞ্সিতঃ সেই সেই বর্ণের প্রস্তর দ্বার! নির্মিত বলিয়া এ শিখগদ্বয়ও প্রকুত 
শিখ বলিয়া! উপলব্ধি হইত । ময়ুর-ষুগলের পৃষ্ঠের উপর দিব্যগঠিত এক 
খানি আসন সংস্থাঁপিত ছিল, বাদশাহ সেই আমনে বনিয়াছিলেন | সিংহা- 
সনের উভয় পার্খে স্ুবর্ণম্ডিত বেদীর উপরে ওমরাহগণ নতশিরে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন । 'আমখাস্‌ সভাটি শ্বেত গ্রন্তরে নির্মিত, বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্যে 
বোধ হইতেছিল, যেন এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারাই সভাগৃহটি প্রস্তত হইয়াছে । 
হায়! কালের কি কুটিল গতি! যে সাজাহান দিল্লীতে এত এরশ্বধ্য বিস্তৃত, 
করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে একজন সামান্ত বন্দী হইয়! দিনযাপন করি- 
তেছেন। 

মহারাষ্্রপতি যখন বাদশাঁহকে অভিবাদন করিয়! ওম্রাহদ্িগের আপনে 
উপবিষ্ট হইতে যান, তখন এক জন শিক্ষিত নকীবৰ উদ্্বরে বলিয়! 
উঠিল ।-- 

"লাগরাশ্বর! পৃথিবীর অন্থিতীর ঈশ্বর আলম্গের বাদশাহের অনুগ্রহে 
আজি দিবদী পঞ্চছাজারীর মুন্সবদার হইলেন ।* : 

এই অপমান-স্চক বাক্য শ্রবণ করিয়। শিবজী আর বসিতে পারিলেন 
না, অচলের সভায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেক ক্ষণ অভিভূঁতের ন্যায় | 
থাকিয়া পরে কহিলেন,-- | 

“জাহাপন1 ! এই কি আপনার কর্তরা ?* 

আরাঞ্জেব কিছু গৰ্ধিত বচনে কছিলেন, "অনুচিত কিসে হইল 1”, 

শিবন্ী কিছু উর না করিয়া তীত্র দৃষ্টিতে বাদশাহের প্রতি চাহিরা 
রঙিলেন। তীহ্ার নাল রদ্ধ কপিতে লাগিল, শরীর রক্তদর্ণ হইল। পরে 
সাক্রাধ বন্ভনে কহিলেন, 

"আপনি জানেন, আমি স্বার্ধীন রাজ,-আপনার নিনীগ নহি। 
অমি. বদি এখানে না আঁসিতাম, বে ত আপনি আমাকে অপমান করিতে 
ািতেন না?” এই বলিয়া, তিনি, রোদন করিতে লাগিলেদ । 


আমখাষে। | ১২৪ 


আরাঞ্জেব, ছুর্জর শত্রুকে কাদিতে দেখিয়া! যনে য়নে অত্যান্ত আহলাদিত 
হইলেন। এবং কহিলেন, “আমি কি ত্বোমাকে অপমান করিতেছি ? 
তুমি আনার সেনাপতির সহিত যুদ্ধে পরান্ত হুইয়৷ আমার অধধীন্তা স্বীকার 
করিয়াছ ১ পরে আলি আদলের সহিত যুদ্ধে আমার সেনানীর অধীনে এক 
সামান্ত সৈনিকের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলে, সর্বসাধারণেই জানিয়াছে, যে; 
তুমি আমার পঞ্চহাজারীর মুক্সবদার হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য 
লোকের ইহ! হইতে আর কি সৌভাগ্য হইতে, পারে ?” 

ক্রোধে শিবজীর শরীর দ্বিশুগ জলিয়া উঠিল। এবং কহিলেন, “জামি 
আপনার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ছই লাই। আপনার সেনাপতি অল্প দিন 
হুইল, আমার সাহায্যে বিজয়পুর জাম করিয়াছেন, নচেৎ এবার আর আপ- 
নার দঙ্গিণ দেশে থাকিতে হইত না।” 

অনেক ক্ষণ কেহই কিছু বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। পরে শিবর্জী 
ক্রোধ সম্বরণ করিয়া! পুনর্বধার কহিলেন, ““দিল্লীশ্বর আপনার সেনানী জয়, 
সিংহের বাঁকোর প্রতি বিশ্বাস করিয়। আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়া" 
ছিলাম 7; আপনি তীহার বাঁক্য মিথ্যা করিলেন |” 

শিবজী বলিতেছেন, এমন সময় আরাঞ্জের নি “জয়সিংহের 
সহিত তোমার কিরূপ কথ হইয়াছিল ?” 

শিবঙ্গী কহিলেন, «তিনি কহিয়াছিলেন, আপনি যদ্দি আমাকে অপ- 
মানি করেন, তবে সে অপমান তাহারই হুইল, এরপ জ্ঞান করিবেন। ফলে 
আপনি আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন, ইহা] তিনি কহিয়াছিলেন বলিয়। 
আপনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু আমাকে 'অপগমান কর আপ- 
নার কর্তব্য, ছিল ন1।” ইহ1 কছ্ছিয়। ভিনি আবার চক্ষুর জল ফেলিতে 
লাগিলেন । 

শিবজীর কথ] সমাপ্টী হইলে, আরাঞ্জেৰ মন্ভকাবনতত করিস ভাবিলেন, 
“জয়সিংহের সহিত যদ্দি ইহার এরূপ কথোপকথন হইর]। থাকে, তৰেত বড় 
অন্যায় হইরাছে। রাজপুতদিগের মধ্যে জয়সিংহুই বীর্যাশালী, সে যদি 
বিজ্রোহী হুইয় দাড়ায়, তবেইত বিষম বিভ্রাট । কি করি, যাহা সহ্ষল্গ 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা করা হইল ন1।” এই ভাবি তিনি মুখ 
ভুলিয়া কহিলেন, “জয়সিংহের সহিত তোমার *কিরূপ কথা হুইঙ্লাছিল, 
তাহা! আমি জ্ঞাত নহি; অভএব, তাহার তাবৎ বৃত্ধাস্ত আনার জন্ত 


১২৬ রশিনারা | 


আমি তাহার নিকট পত্র লিখিলাম, তুমি প্রত্যুত্তর আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
কর। তোমাকে খেলোয়াৎ করিয়৷ বিদায় করিব।* 

আরাঞ্জেৰের মনের ভাব শিবজীকে কবলিত করেন। কিন্ত, শিবজী 
বাদশাহ অপেক্গ! চতুর কম ছিগেন না। অমনি বলিয়। উঠিলেন,-_ 

“দিনীশ্বরের েরূপ ইচ্ছা । কিন্ত আমার এক নিবেদন এই যে, মহা- 
রাষ্ট্রীয় সৈগ্দিগের এ দেশের জলবায়ু সহা হইবে না, তাহার! দেশে প্রত্যা- 
গমন করুক ; আমি একাবী এখানে থাকি ।” 

আরাঞ্েবের মুখ প্রফুল হইল; এবং ভাবিলেন, "সসৈন্তে ছুরাত্মা এখানে 
ন1 থাকিলে, যখন ইচ্ছা, তখনই উহাকে বধ করিব। লোকে উহাকে চতুর 
বলিয়া থাকে, কিন্ত আমি উহাকে নিতান্ত অবোধ ' দেখিতেছি।” প্রকাশে 
কহিলেন; “ভাঁহাই হউক 1” 

শিবজী অভিবার্দন করিয়া! চলিয়! গেলেন । 

অন্তঃপুরের এক গবাক্ষরন্ধ, হইতে সমুদায় দেখিয়। শুনিয়া রশিনার! 
আশ! ভরস1 একেবারে পরিত্যাগ করিলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
নিভৃত-গৃহে। 
সন্ধ্যার পর আরাঞ্জেব অন্তঃপুরের এক নিভৃত-গৃহে গিয়! উপবিষ্ট হইলেন 
পূর্বেই ভথার পলিখিধার উপকরণার্দি আহ্রিত ছিল, লেখনী' হস্তে পত্র 
লিখিতে বসিলেন। মুখমগুল অত্যন্ত গম্ভীর কি লিখিবেন, চিম্তা করিতে 
লাগিলেন। 
 ক্ষণকাল পরে ফেখনী পরিতাগ করিয়া অধোবদনে অঙ্গুলি কণ্ডয়ন 
ক্করিভে লাগিলেন।' অধুনক চিস্তার পর আবার তাহার চিত্তের ভাবাস্তর 
হইল। জয়সিংহকে এ বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্তক নাই, কেন না তাহা 
হইগে, পরম শক্র শিবজীকে দণ্ড দেওয়া! হইবে ন!। শিবজী সভার মধ্যে 
বাহ! প্রকাশ করিয়াছে, তাহ! সত্য হইতেও পারে, তবে কেন আর ভয় 
দিংহকে তত্বিবন্প লিখি ভবগজাপ বৃদ্ধি করি? শিবজীকে বধ করাই বর্তব্যঃ 
/ফটঁতএব, ভাহারই উপার অন্থেধগে চিন্ত নিয়োছিত করিলেন । 


নিন্ভত-খুহে । ১২% 


আরাঞ্জে মনে মনে ইহাই ছর্ক করিতে লাঙ্সিলেন, যে, প্জরবিংহ 
শিবজীর সহিত যে সন্ধি করেন, সে সন্ধিপন্ত্রে এমন কি কথ! আছে, যে 
শিবজী আঁমার অধীন নহে ? সে সন্ধিপন্ধের তাৎপর্য কি? তাহাতে এই মাত্র 
উল্লেখ আছে, যে, তাহার সৈম্তগণ রাঁজকোধ হইতে বেন পাইবার পরি- 
বর্তে অধিকৃত দেশ সমূহের রাজস্থের চতুর্থাংশের একাংশ পাইলেই সন্ধষ্ট 
থাকিবে। আর জয়সিংহ মহারাষ্ট্রের সমুদাই জয় করিয়াছেন; তবে 
ছুষ্ট দন্থ্য আমার অধীন নয় কেন? এক্ষণে আমি যাহা মনে করি, তাহাই 
করিতে পারি। পাপিষ্ঠ চৌর আমার কগ্ভাফে হরণ করিয়াছিল, সে জন্ত 
সে অবশ্যই বধযোগ্য। কিস্ত, সহসা এ কর্ম কর! শ্রেন্বঃ নহে; জয়সিংহের 
পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া, শিবজীকে বধ করিলে পশ্চাৎ চতুঙ্িক হইতে 
বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়] উঠিতে পারে, প্রথমে সেই পথে কণ্টক দেওয়! 
কর্তব্য। তাহ। হইলে প্রথমে পরমোপকারী জয়সিংছের বিনাপরাধে প্রাণ- 
দও করিতে হইবে; হইলই বাঁ। ষেব্যক্তি উপকার করিতে পারে, পরি- 
ণামে ষে আবার অপকার করিতেও পারে । তাহাচক ত আমি বিন! অপ- 
রাধে দণ্ড দ্রিতে যাইতেছি ন1? পরীক্ষায় ঠেকিলেই প্রাণ হারাইবে ; আমার 
অপরাধ নাই। . 

আরাঞ্জেব কিংকর্তব্য পক্ষে যাহা করিবেন, তাহার স্থিরতা করিলেন। 
পরে দাক্ষিণাত্যের শাঁসনকর্ত। শ্বীর পুত্র সুলতান মোয়াজিমকে এক খানি 
শ্নীত্র লিখিলেন।. সেই পঞ্জ এই ২" 

*প্রাণাধিক পুত্র! তুমি আমার নিতান্ত বাধ্য, সেই জন্তই আমি অন্যান্য” 
সন্তান অণেক্ষ! তোমাকেই অধ্রিক দেহ ও বিশ্বাস করি। তোমার ভ্রাতা 
তোমার প্লিতৃব্য জু্জার কন্ত! বিবাহ করিয়া আমার অবাধ্য হইয়াছিল, সেই 
জন্ত সে এখন পর্য্যস্তও বন্বী রহিয়াছে । অতএব পুত্র, সাবধান ! আমার 
মতের অন্যথাচরণ করিও না, করিলে তোমার ভ্রাতার দশা! ভোমাকে ভোগ 
করিতে হইবে। ভরন করি, পরমেশ্বর সেবপ কুপ্রবৃত্তি তোমার অন্তরে 
গ্রদানণ না! করুন। এখন যেমন তুমি আমার বাধ্য, চিরকাল সেইরূপ 
থাকিলে, আমার বহ্বায়াস-লন্ধ এই ভারতরাজ্য স্বৃত্যুকালে তোমার করেই 
সমর্পণ করিয়৷ বাইব। সেপ্তাহা হউক, বাহুল্য আবশ্যক কি, তুষি পত্র পাঠ 
মাত্র বিদরপুর, প্রদেশে গমন করিয়া জয়মিংহ প্রভৃতি সেবানীদিগকে 
কছিবে যে, "আমি পিতার বিরুদ্ধে বিজ্বে।হী হইয়া] স্বশ্নং রাঙ্জ্যেখর হইব | 
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তোমার কথ।ঞ যে যে তোন্বাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইবে, তুমি অবি- 
লন্বে তাহাদের নাম লিখিয়1 আমার নিকট পাঠাইবে |৮ 

শ্রিপি সমাপণাস্তে বান্ষশাহ তাহ! মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। 
ছই তি বার পাঠ করিয়া! আবার ভাবিলেন, “যদি সেনাপতি পুজ্রের কথার 
দদ্মতি না দেয়, তবে কি হইবে?” মনে মনে ইহা! ভাবিরা, আরাঞজের 
চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘদিশ্বাস পরিত্যাথ করিয়' 
কহিদ্না উঠিলেন, “হায় ! রাজ্যতন্ত্র কি ভয়ঙ্কব ব্যাপার ! এ পদারুঢ বাপ্ছি- 
গণের গ্গার নিশ্চিন্ত হইবার সময় নাই ! ভ্রাস্তলোকেরা ধিবেচন] করে, রাজ- 
পদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ মহাস্থখী !--কৈ আমিত ইহাতে কিছুমাত্র স্থখ দেখি 
না! এই গভীর] রজনীতে দীনহঃখী কুটীরবাসিগণ সকলেই বিশ্রাম-স্থখ 
ভোগ কপ্পিতেছে ; কেবল মাত্র আমি এশিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। চিস্তার 
সংলিগ্ত রহিয়াছি ! হা, আমার পক্ষে চিস্তাযুক্ত থাকাই শ্রেয়; নচেৎ বিষম 
ভৃতপূর্ব স্থৃতি অনুক্ষণ হৃদয় বিদীর্ণ করিত। বিষয়াস্তরে মনঃসংযোগ ন| 
করিলে স্মরণের যন্ত্রণা সম্থ করিবার আর উপায় নাই ।” 

অনস্তর পত্রের শিয়োনাঁ্ লিবিয়া ভাবিলেন, “এখন ভ পত্র পাঠান 
যাউক, পরে যাহ] হয় বিবেচন। কর] যাইবে ।” এই স্থির করিয়া এক জন 
বিশ্বাসী দূতকে আহ্রান করিলেন। দত আগমন করিলেন, “খোদাবক্স ! 
তোমার দ্বার আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত-হইয়াছি, এবং ভবিষাতে হইব, 
এমনও আশা রাখি। তুমি এই পন্দ্র লইয়। দক্ষিণ পলাজ্যে গমন কর,--পুক্রঁ 
এরই পত্র পাঠ করিয়া বিজয়পুর গমন করিবেন, তুমিও তী'হার সহিহ, তথায় 
গমন করিও । সেনাপতিদিগের সহিত কুমারের ঘেরূপ কথ! হয়, তাহ! তৃমি, 
অন্তরে থাকিয়। শ্রবণ করিও) জযসিঞ্হ প্রন্তৃতি ষে কেহ হউক ন1»যে পুত্রের 
কথায় সম্মত হয়, তাহাকে তুমি এই বস্ত আহার করিতে দিবে। তুষি 
কৌশলে কার্য সমাধ! করিতে পার, সেই. জন্ত এ কার্ধ্যের ভার তোমার 
গ্রত্ধি অর্পণ করিলাম। সাবধান, এ কথ! যেন কর্ণাস্তর না হয়। যদিতুমি 
একার্ধ্য সম্পাদন করিয়া আগতে পার, তবে তোমাকে আমি বড় লোক 
করিব।” এই বলিয়া পত্র এবং একটী কাগজের মোড় ক তাহার হস্তে দিলেন । 

ছ্বুত, অতি বিনীত ভাবে পত্রা্দি গ্রছণ করিয়া, যথানীতি অভিবাদন 
পূর্বক চলিয়। গেল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
গ্রবাল-গৃহে । 


শিবজী বাদশাছের নিকট হইতে বিদায় লইয়! বাসা বাঁটীতে গমন 
করিলেন) এবং মাওলি সেনানী নৃত্যজী পল্করের প্রতি রাজ্যের সমুদয় 
ভার সমর্পণ করিয়। নৈন্তদ্দিগকে বিদায় দিলেন। অনস্ভর, তিনি আত্মরক্ষা 
এবং রশিনারার উদ্ধার করিবার সছপায় ও কৌশল চিস্তা করিতে 
ল[গিলেন। 
শিবজী দেখিলেন, তিনি যে স্ুরম্য হর্খ্দে বাস করিতেছেন, তাহার 
দ্বারে দ্বারে ভীমপরা ক্রম প্রহরিগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাদশাহ 
যে তাহাকে নজরবন্দী করিয়া! রাখিয়াছেন, তাহ বুর্ধিতে শিবজীর তুল্য 
ব্যক্তির অধিক ক্ষণ লাগেন1। ভিনি মনে মনে হাসিয়! ভাবিতে লাগি- 
লেন, *“ষে সিংহকে লৌহ-পিঞ্ুরে আবদ্ধ করিয়া রাখ! হঃসাধ্য, তাহাকে কি 
আরাঞ্জেব বিতংসে বন্ধন করিয়! রাখিবেন ? তিনি ভাবিয়াছেন, যে, সৈম্ত- 
সামন্ত বিদার দিয়! আমি এক কালে নিঃসহায় হুইয়। পড়িয়াছি। শ্বজন 
দেশে প্রেরণ করিয়) যে আমি তাহার ষড়জাল ছিন্ন করিবার সুত্রপাঁত করি- 
*য়াছি, তাহ! তাহার ক্ষুপ্রান্তংকরণে স্থান পাইবে কেন? দেখা যাইবে, তাহার 
মন্ত্রণা-বৃক্ষে কি ফল ফলে!” 
আরাঞ্রেব তাহার পরিচর্ষগ হেতু দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়! দিলেন, ঘখন 
যাহা আবশ্তক তাহ। তিনি ব্যক্ত না করিতেই প্রাপ্ত হইতে লাশিঞ্জেন। 
প্রত্যহ কুমার রামসিংহ এক এক বার করিয়! তাহাকে তত্ব লইয়।যাইতেন | 
এইরূপ কিছু দিন গত হইলে রামসিংহের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় হইল । 
এক দিন শিবজী অধোমুখে বসিয়। রশিনারাকে কেমন করিয়। পাইবেন, 
তাহারই চিন্তা করিভেছেন, এমন সমন রামসিংহ তথান্ব আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। শিব্রী তখন তাঁহার সহিত সম্ভাষণাহুরোধে চিন্তা হইতে ্গাস্ত 
হইলেন। পরস্পর অভিবাদনাদি সমাপনাস্তে কুমার আমন গ্রন্থণ করিলেন। 


ক্ষণকাল পরে শিধতী কহিলেন, 
১৭ 


১৩ রশিনার] | 


রা 


প্যুবরাজ ! আপনার পিতার নিকট বাদশাহ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার কোন উত্তর আসিয়াছে ?* 

রামসিংহ কহিলেন, “না ।* 

শিবন্ধী তখন নীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্যাগ করিয়া অধোঁবদন হইলেন, এবং 
কপোলে কর বিন্যাস করিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহ! দেখিয়। রাম- 
সিংহ কহিলেন, 

“কি ভাবিতেছেন ?* 

শিবজী মুখ তুলির। কহিলেন, আমার শরীর দেখিতেছেন ন।।* 

রা। “তাহাত দ্েখিতেছি, বড় কশ হইয়াছেন 1” 

শি। আমিও-সেই জন্ত চিন্ত! করিিতেছি। 

রা। «কেন ?” 

শি। *এদেশের জল বাযু আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর. 
আমার বড় উতৎ্কট পীড়া! হইয়াছে ।”, 

র। তবে এত দিন প্রকাশ করেন নাই কেন? ব্যাধি ও শত্রু ক্ষুদ্র 
হইলেও উপেক্ষা কর! কর্তব্য নহে।” 

শি। “তাহ।”ত বুঝি, কিস ভাবিয়াছিলাম, যে, আপনার পিতার নিকট 
হইতে সত্বর সংবাদ আসিলে, গৃন্তহ যাইয়। পীড়ার চিকিৎসা করাইব।”* 

রা। “পিতার নিকট হইতে পত্রের প্রত্যুত্তর আসিবার বিলম্ব আছে) 
আপনার সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে হইবে । আমার বিবেচনায়, এ সংবাদ 
বাদশাহকে দেওয়। কর্তব্য । রাজবাটীতে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, 
ভাহাদের চিকিৎসা-প্রণালী অতিশয় উৎকৃষ্ট) অবশ্যই আরোগ্য লা 
করিবেন |” 

শি। *শুনিয়া সন্ত হইলাম । তবে আঁপনি খ্দ্যই এ সংবাদ 'বাদ- 
শাহকে জানাইবেন; চিকিৎস। ব্যতিরেকে শেষে পীড়া! প্রবল হইতে 
পারে।” 

রা। “সে জগ্ঠ আপনি কোন চিত্তা করিবেন না। যাহাতে আপনি 
সত্বর সুস্থ হইতে পারেন, তদ্পক্ষে বয়ে ক্রটি হইবে না।” 

শি। “না মহাশর ! কেবল চিকিৎসার জন্ত আমার কোন চিত্ত নাই। 
কিদ্ধ, এ রোগ বাধু পরিবর্তিত হইলেই অনেক লাঘব হইতে পারে ।» 

রা। প্ৰাদশাহকে ন। জানাইর। কোথা যাইবেন ?” 


'নদীকুলে। ১৬ 


শি। পন মহাশয়, অন্তত্র যাইতে চাহিতেছি না) এই রাদধানীর 
নিকটেই যমুনা-ভীরস্থ নুলীভল বানু সেবন করিতে ইচ্ছ! হইয়াছে ।», 

রা। “তাহাতে আপত্তি কি? এখনই চলুম 

শিবন্ধী রামসিংহের সহিত চলিলেন।: প্রহরিগণও তীহাদের পশ্চৎ, 
পশ্চাৎ চলিল । | 


সপ্তষ পরিচ্ছেদ । 
নদীকুলে। 


শিবজী,রামসিংহের সহিত গুহ হইতে বহির্গত হইয়। যমুলা-তীরে গিষ্কা' 
উপস্থিত হইলেন । তখন, অন্তগণমী প্রভাকর রক্রবর্ণণকৃতি ধারণ করিয়া: 
যেন হান্ত করিতেছে; সেই রবিচ্ছবি-প্রতিবিস্ব যমুনার পশ্চিমাংশে নীল" 
জলের মধ্যে বিকম্পিত হইতেছে। নদীর পারে এক বৃহণ্ণ লিকতাময় ভূমি», 
তাহার উপর দিয়! অগণিত বিত্ঙ্গম বিহার করিয়। বেড়াইতেছে। নৌকাই 
নন্দীর গ্রক্ৃত আভরণ ). যমুনার উভয় কূল. ক্রোশার্ধ, ব্যাঞ্চ, হইয়। সংযাত্রিক- 
দিগের বানিজ্যপোত, বিরাজিত,-কোন কোন বণিক বিবিধ পণাদ্রব্য- 
প্রপুরিত নৌকার বন্ধন মোচন করিয়! আ্োতাভিমুখে যাইতেছে, কাহার! 
বা বিদেশ হইতে আগমন করিয়া জলযান সকল তীরলগ্র করিয়া দৃড়রূপে 
বন্ধন করিতেছে ! এই সকল দেখি! শিবলী, পুপ্রকিত ব1 ছুঃখিত কিছুই 
হইলেন ন।। 

উভয়ে বিবিধ কথোপকথন: করিতে করিতে জোতস্বতীর তট: হুইয়। 
পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে. লাগিলেন। নদীপৃষ্ট শীতল বসম্তবায়ু' 
তাহাদের "শরীর ন্গিপ্ক করিতে লাগিল। নগর অতিক্রম করিয়। কিয় 
ধুর গমন করিলে, সন্মুখে. অদূরে ছুইটা স্্ীপুক্রব বসির রহিয়াছে, দেখিতে 
পাইলেন ;স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যেন সন্্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী, এমন বিবেচন? হইল, । 
পরে তাহাদের নিবটবত্তা হইলে, শিবজীর সুখ: প্রফুল্ল হইল। প্রবাসী বাকি 
আত্মীয় স্বনের দর্শন পাইলে যেমন প্রফুক্প, হয়, শিবজী সেইরূপ সম্তষ্ট হই 
লেন। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাক্র তহার বিপরাবস্থার ক্লেশ দূর হইল । 

সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত, হইবার পুর্বে রামসিংহ শিবদীকে দিজ্াস। 
কঞ্চিলেন।- * 


২৩২ রশিনার! | 


পগআপনি কি এ যোগীদিগের নিকট যাইবেন ?” 

শি। “হ1+ 

রা। “কেন ?” 

শি। *আমি শুনিয়াছি, সন্াসিগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করিতে 
পারেন । €োধ হয়, স্তবস্তরতি করিলে এ সন্নযাপী আমাকে নির্বযাধি করিতে 
পারেন।” 

রা। “সম্ভব বটে ।” 

অনন্তর উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া! তপন্বীর সম্মুখে দগ্ডাঁয়মান 
রহিলেন। তখন সপ্ন্যাসি-মিথুন নরন মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, 
অনেক ক্ষণ পরে সন্ন্যাসী তাহাদের গ্রাতি চাহিয়। বলিলেন,» 

"বৎস! কোমর কে? 

শিবজী অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, প্প্রভে। ! আমি মহারাষ্ট্রের 
অধীশ্বর, ইনি জয়পুরাধিপতির কুমার ।” 

স। এখানে কি প্রয়োজনে আগমন হইয়াছে ।» 

শি। পগ্রভুর চরণে এক ভিক্ষা আছে ।» 

স। (আশ্তর্যযান্বিত হইয়! ) তোমর। রাজ, আমি বনবাসপী; আমার 
নিকট ভিক্ষা? 

শি। *মহাপুক্ুষের কিছুই অসাধ্য নাই । 

স। “আমার কিছুই সাধ্য নাই, তবে কি না, মুখে আশীর্বাদ করিতে 
পারি। 

শি। পশ্রীচরণে অন্ত কোন ভিক্ষা! নাই.) যাহা বলিলেন, তাহাই আমার 
গ্রার্থনীয় ।” / ৃ 

স। “কি করিতে হইবে বল, স্বীকুত আছি ।১, 

শি! (বিনীত ভাবে) প্প্রভো ! দেখিতেছেন, আমি অত্যন্ত ক্রিষ্ট 
হইয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়। আমার কল্যাণার্থ কিছু দৈবক্রির। করেন, 
তবে যার পর নাই উপকৃত হই ।১, 

এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্যালী চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত কিছুই বলিলেন নাঁ। পরে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া! কহিলেন,-- 

ণবৎস! এ কথাটি আমি এক্ষণে স্বীকার করিতে পারিলাম ন। ) কেনন। 
কলাই সাগর'সঙ্গমে গমন করিব, এমন অভিগ্রার করিয়াছি ।,” 


দৃতী-সংবাদে || ১৩৩ 


শিবজী তখন, তপস্বীর পদযুগল ধারণ করিনা রোদন করিতে করিতে 
কহিলেন,-_ 

“প্রভে। | দাসকে অবজ্ঞা করিবেন না; আমার অনুরোধ পরিত্যাগ 
করিলে আপনাদের নির্মল চরিত্র কলঙ্কার্পিত হইবে 1. 

স। “কি কলঙ্ক ?”, 

শি। “মহাপুকষের1 ভক্তবৎসল, এবং পরোপকারী, দাসকে ঘ্বণা বরা 
ভবৎ সদৃশ মহাত্মাজনের অন্থচিত।£ 

সম্র্যানী ইহ গুনির] হাম্ত করিয়া! কহিলেন, “ভাল, তোমার ইচ্ছাকে 
আমি পরাঙমুখ করিব না। কল্য প্রত্যুষে এই স্থানেই আমার সাক্ষাৎ 
পাইবে, দৈবক্রিয়র আয়োজন কর গে।* 

শিবজী আবার কহিলেন, “আর একটি নিবেদন, বলিতে শঙ্ক! হয়, যদি 

অভয় গ্রাদদান করেন, তবে নিবেদন করি ।” 

সন্নযাসী তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়। কহিলেন, “আচ্ছা, 
আমার সঙ্গিনীও নিমন্ত্রিত। হইলেন ।” 

শিবজী পুলকিত অন্তরে কহিলেন, পপ্রভে। ! কৃভার্থ হইলাম ।” 

অনস্তর উভয়ে পুনরায় সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়। বাস! বাটাতে 
প্রত্যাগত হইলেন । 

তখন, সন্ন্যাসী নিজ সঙ্গিনীকে কহিলেন,-- 

. পগোলাব ! তবে চল, আমরাও যাই? ঈশ্বরেচ্ছায় যবন শিবজীর কেশা- 

গ্রঁও স্পর্শ করিতে পারিবে ন1 1 

ছল্সদেশধারিনী গোলাবী কহিল, “যবনের সাধ্য কি যে আমাদের রাজার 
অনিষ্ট করিবে ?”, র | 

এই রূপ' কহিতে কহিতে উভয়ে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 





অব্টম পরিচ্ছেদ । 
দুতী-সংবাদে। 
আরাঞ্জেব যে দূতকে দক্ষিণ রাজ্যে প্রেরণ, করিয়াছিলেন, তাহার বিজয় 
পুর গমন করিতে এবং তথ! হইতে দিল্লী আসিতে প্রায় ছুই মাস কাল গত 
হয়। একাল পর্যযস্ত শিবজী আত্মোদ্ধার পক্ষে কোন বন্তই করেন নাই, 


১৩৪ রশিনার | 


রশিনারার উদ্ধার সাধনেই যত্ববান্‌ ছিলেন । এত দিন কবে তিনি পলায়ন 
করিতেন, কেবল রশিনারার উদ্ধার-জল্চ এত বিলম্ব হইয়াছিল। 
ইহাতে তাহার মনোবাঞ্ছ। কত দূর সিদ্ধ হইয়ছিল, তাহ! অদ্যই প্রকাশ 
পাইবে। 

শিবজী নদদীকুল হইতে যে সন্গ্যাসী ও সন্গ্যাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
'আনেন,তীহাদের সাহাযো নিষ্কৃতি পাইবার পন্থ! প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। 
বন্ধতঃ সপ্লযাসী ও সক্স্যাসিনী প্রকৃত তাপস নহে, ছদ্মবেশী মাত্র । সন্ন্যাসী 
তাহার গুক্ষ রামদেব স্বামী এবং সন্গযািনী তাহার পরিচারিক! গোলাবী। 
শিবজীর কুশলার্থ ম্বামী ঠাকুর প্রত্যহই স্বন্তযয়নাদি দৈবত্রিক্নার অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন । নিবেদিত জাহারীর বস্ত পাত্র প্রপুরিত করিয়া! নগ্রর- 
বাসীপ্িগের গৃছে পাঠাইতে লাগিলেন। এই তীহার অব্যাহতি পাইবাঁর 
হৃত্রপাত হয] রহিল। গোলাবীর দ্বার রশিনারার সংবাদ আনিয়। শুনিতে, 
লাগিলেন। এই রূপেকিছু দিন গত হইল। 

একদা শিবজী বাসায় আছেন, সহচরী গোলাঁবী নিকটে অধোমুখে 
উপবিষ্ট আছে। অনেক ক্ষণ পরে শিবজী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! 
গোলাবীকে কহিলেন, 

*গোঁলাঁব, ভূমি ত রশিনারার নিকট প্রত্যহই ফাইতেছ, কই, যিলনের, 
উপায় কিছুই ত করিতে পারিতেছ ন11+ 

গো! । “মহারাজ ! চেষ্টার ত ক্রি করিতেছি না” 

শি। “কালি কিরূপ কথা-বার্ড স্থির হইয়াছিল ? 

গো। “তাহার মনের ভাব জানিতে বাকী কি? তাহার মন আপনার 
প্রতিই আছে ।* * ' 

শি। "তাত জানি। তিনি আসিবার কথ! কি কহিলেন *” 

গো । “কালি অনেক কথা হইল, পরে আমি তাহাকে আপনার অবস্থা 
বিস্তার করিয়া কহিলাঁম । গুনিয়! ঝিনি কাদিতে লাগিলেন 1” 

শি। “আমার হঃখে কি তিনি কাদিয়াছিলেন ?? 

গো । “মহারাজ! না কাদিবেন কেন? আপনি যেমন তাহার জন্ক 
ব্যত্ত হইয়াছেন, তিনিও মেইরূপ আপনার জন্ত সর্ব! উৎকঠতা, প্রণ- 
€য়র কি অসাধারণ মোহিনীশক্তি 1, 

শি। পতবেন্তিনি আলিতে বিশ্বত্ব করেন কেন ?” , 


আত্ম-বঞ্চনায়.। ১৩৫ 


গো। প্প্রকাশো ভ আর আসিতে পারেন ন1, প্রহরিগণ অইএহর 
সতর্ক রহিয়াছে ।” রর 

শি। ( নৈরাশো) তবে উপায় ?” ূ 

গো। উপায় আছে বৈ কি। মনে করিলে সকল ঘরেই সি"? 

দেওয়! যায় ।,* 

শি। “কি রূপ? বল, বল!” 

গো। “মহারাত্ষ | উতল। হইবেন ন1$ ভবানীর কৃপায় অবশ্যই 
তাহার সাক্ষাৎ পাইবেম। শ্বামী ঠাকুর কল্য গমন করিয়াছেন, আপনিও 
অবিলম্ছে বাহির হইবার চেষ্টা কক্ষম7); আমি শাহজাদীকে সঙ্গে লইয়! 
আপনার সহিত মিলিত হইব ।* 

শি। পগোলাব ! তোমার কথান্ন সন্ত্ট হইলাম; আমার জন্ত তোমার 
কোন চিন্তা নাই--ক্ষণ কাল পরেই পলায়ন করিব। ভাল, তোমরা সেই 
ছুর্গম পুরী হইতে কেমন করিয়া বাহির হইবে ?» 

গো । -*আজি বাদশাছের জন্মতিথি,-মহা! আহমাদ এমোদ হইবে 
আজিকার দিনে কাহারও কোথায় যাইবার নিষেধ নাই; আমরা কোন 
রূপে তণ্া হইতে বাহির হইতে পারিব, তজ্ঞন্ত চিন্তা! করিবেন না 1” 

শি। গ্তবে তৃমিযাও। আমি এক খানি পত্র দিতেছি, তাহ! রশি- 
নারাকে দিও । আমার সহিত অমুক স্থানে সাক্ষাৎ পাইবে ।” এই বলিয়া 
গোপনীয় স্থানের কথ! গোলাবীর কর্ণমূলে কহিয়! দিলেন ।” 

” অনস্তর শীত্বহন্তে একখান পত্র লিখিয়! গোলাবীর হন্ডে দ্িলেন। 
গোলাবী পত্র লইয়। রালপ্রসাদাভিমুখে চলিম্ন। গেল। 


ঘর হু রজতভাতে লক টি 


নবম পরিচ্ছেদ । 


আত্ম-বঞ্চনায়। 


শিবজীর পত্র লইয়া! দাসী রাজনিকেতনাভ্ন্তরে প্রবেশ করিল। অদ্য 
বাঁদশাহের জন্ম দিন, অবারিত শ্বার, যেখানে বাহার ইচ্ছা, সেইখানেই 
গমনাগমন করিতেছে । এই দিনে অস্তঃপুরেও মহ! সমারোহ হুইয়। থাকে ; 
স্্রীলোক ভিন্ন পুরুষের তথায় গমন বিধি নাই। নানা দিগদেশ হইতে 
ললনাগণ বিবিধ ভ্রবহসামত্রী বিজ্ঞয়ার্থ তথায় সমাগতা হইফাছে। অস্তঃ- 


১৩১ রশিনাঁযা | 


পুরিকাগণের আর আহলাদের পরিসীষ! নাই, বহছুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কারা- 
দিতে বিভূষিতা হইয়া অ্রমণ করিতেছেন ।জ্গন্ধ বস্তর স্রাণে চতুর্দিক মোহিত 
করিতেছে; আতর, গোঁলাব, তান্ুল, পুশ, পরিচ্ছদ, হীরকাদি থচিত 
ত্বর্ণালম্বার--ধাছাঁর যাহাতে অভিলাষ, তিমি তাহাই ক্রয় করিতেছেন । 
গোণাব অস্তঃপুরস্থ বাজারের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অস্থসম্ধান করিয়াও 
রশিনারার সাক্ষাৎ পাইল না। অনন্তর অন্ত জার এক গ্রকোরষ্ঠে গমন 
করিস দেখিল, যে, রশিনার1 এক বৃদ্ধের সহিত এক অপূর্ব অষ্টালিকার 
ঘারে দণ্ডার়মানা রহিয়াছেন। গোলাধী তাহার মুখের ভাবাস্তর দেখিয়া 
কিছু বিশ্মিতা হইল, সে এরূপ বিমর্ষ ভাব তাহার মুখে কখনই দেখে নাই। 
গোলাবী কিছু না বলিতেই রশিনার1 অতি মৃহ্ন্বরে কহিলেন, ----" 

“ওগো, ভূমি কোথায় ষাইতেছ ?* 

গোলাবী তাহাকে অভিবাদন করিয়া! কহিল, “আপনার উপযুক্ত কোন 
দ্রব্য আনিয়াছি, আপনি তাহ্‌। গ্রহণ করিলে সন্তষ্ঠ হইব” 

র। “দেখি, পদার্থ ট। কি?” 

গো । শগৃহাভ্যন্তরে চলুল, দেখাইতেছি।” 

রশিনার! আর কোন আপত্তি করিলেন না; ধিদেশিনীকে সমভিব্যা- 
হারে লইয়! স্বীয় কক্ষায় গমন করিলেন। বুদ্ধ তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। 

রশিনারা গৃহে উপস্থিত হইয়া! সঙ্গিনীকে কহিলেন, *গোলাব! 
সমাচার কি?” ৃঁ 

গোলাবী তাহার কথায় উত্তর ল। দিয়া বুদ্ধের গ্রতি চাহিয়া অধোবর্দন! 
হইয়া! রহিল। ইহা দেখিক্সা! রশিনার1 কছিলেন,--_-* 

"গোলার! তুমি আমাদের সকল কথাই এখানে প্রকাশ 'করিতে পাঁর, 
কাহাকে দেখিয়] সন্ধুচিত্া হইতেছ? ইনি আমার পিতামহ, "আমার হ্‌ঃখে 
ছুঃখী। তুমি যাহা গ্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হুইতেছ, ইনি তাহা সকলই 
জানেন।”» 

গোলাবী তখন নতশিরে সাজাহানকে বলিল, প্জাহাপন1! দাসী না 
জাঁনিয়! অপরাধ ফরিরাছে, অপরাধ ক্ষম। করিতে আজ্ঞা! হয়।*- 

স।। *তোমার অপরাধ কি? তুমি যথাবিধি কার্ধ্যই করিয়াছ। 
এক্ষণে, রশিমার। যাহা! বলিলেন, তাছ। প্রকাশ কর।” 

০গো। "আমাদের মহবরাল্প বোধ হয় এতক্ষণ পলায়ন করিয়াছেন.। 


অ।জ্-বঙ্গচনায় । ১৩৭ 


ধমুন/র পাঁরে যে এক নিবিড় বন আছে, তন্বধ্যবর্তী পুরাতন অধবিবাই 
মধ্যে আপনার জন্ত বিলম্ব করিতেছেন, আপনি চলুন ।* ই 
সা। “তিনি পলায়ন করিলেন কেন ?” 

গো । “বাদশাহ তাহার গ্রাণদণ্ড করিবেন বুঝিতে পারিস! পলায়ন 
করিয়াছেন ।” | 

সাজাহান দীর্খনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! অধোবদনে রহিলেন। 

রশিনারাও অধোবদনে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। গোলাবী 
পুনশ্চ কহিল, 

“শাহজাদি, যণন তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠান, তখন তিনি 
একথানি পত্র দ্বিয়াছিলেন, সে পত্র এই $ কি লিখিয়াছেন পড়িয়। দেখুন |”, 
এই বলিয়। দাসী অঞ্চলপ্রান্ত হইতে লিপি বাহির করিয়। রশিনারার হস্তে 
দিল। 

রশিনার। পত্র হস্তে করিয়! দাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাজাহান 
তখন রশিনারার হস্ত হইতে লিপি লইয়া স্বয়ং তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলেন,----" 

“প্রাণের রশিনার।! 

প্রির়তমে! অনেক দিন গত হইল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই,২- 
তোমার ইন্দু-নিভানন অদর্শন-জনিত যে কি পর্য্যস্ত কষ্ট সহা করিতেছি, 
আহ! লিখিয় কি জানাইব? অদ্য যখন সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা 
শবচক্ষেই অনুভব করিতে, পারিবে । 

আমি যখন নিিউগিজ্চা কণিয়! দুর্গে লইয়! যাই,, তখন আমার এমন 
আশা ছিল না, যে, তোমার প্রণয়াকাজ্জী হইব? কিন্ত গ্রথম দর্শনেই 
আমার মন তোমার অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হইল। পরে তোমার সহিত যতই 
আলাপ হইতে লাগিল, ততই যেন আমার মমোবৃত্তি পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল,_-পাষাণ হৃদয়ে তোমার প্রতিমূর্তি অঞ্ষিত করিয়াছি । তোকে 
বলে তরুণী-্পর্শ অতীব স্থখজনক, তবে কেন তোমার প্রতিমূর্তি অনলো- 
ত্বাপের স্কায় আমার পাষাণময় হৃদয়কে দ্রব করিতেছে ? 

প্রেয়সি! আমি তোমার মন যোগাইতে ত্রুটি করি নাই, তুমিই তোমার 
পিতার ভয়ে আমার সহিত হান্তমুখে কথা কছিতে না, নিদারুণ বিধির চক্রে 
ভুমি সে সকল নত্রপাই ভোগ করিতেছ ! যাহা হউক, তাহা! মনে করিয়া 

১৯ 


৩৮ রূশিনারা | 


আরকি হইবে? প্রিয়ে। আমি সকলই ত্যাগ করিতে পারি, কেবল 
তোমাকে নহে,- আর যন্ত্রণা সহ হয় না) আমাকে দর্শন: দিক প্রাণদান 
কর। 

যখন তোমার পিভৃ-সৈন্ত আমার ছুর্গজয় কর, তখন' আমি তোমার 
নিকট প্ হইয়! রোদন করিতে লাগিলাম, তুমি সেই সময় আমাচক 
যাহা যাছ! বর্সিয়াছিলে, এখনও সেই সকল কথা বীণাবৎ আমার কর্ণকৃহরে 
প্রতিধরনিত ছইতেছে ; জীবন থাকিতে তাহ! বিস্ৃত হইতে পারিব না। 

আমি যে এখানে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি, তাহ। তুমি সকলই জান্গি- 
তেছ?; আজি আমার মন অত্াস্ত ব্যাকুজ হইয়াছে, প্রাপভয়ে' অঙ্গ ফাঁপি- 
তেছে, কেন যে'এরূপ হইল বলিতে পারি ন। সেই জন্যই জমি পলায়ন 
করিলাম, তুষি গোলাবীর মুখে পসাঞ্ষেতিক স্থানের কথ। শুনির। শঈস্র আগমন 
করিয়া আমার শুফ দেহে অমৃত বর্ষণ কর। 

এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাম আছে, যে, তুমি কখনই আমাকে তাগ করিবে 
ন1) কিন্তু বদি ইহার অন্ত মত হয়, তবে নিশ্চম্মই জামিও, এ প্রাণ, বিসঞ্ঞন 
দিব তুমিই যদি আমার না! হইলে, তবে আর দেহ লইয্া কি হইবে? 
তোমার কামনায় সাগরে দেহ ত্যাগ করিলে পুনর্জন্মে অবস্জই তুমি আমার 
হইবে। 

তোমার পিতা আমার প্রাণবধের জন্ত চেষ্ট! পাইতেছেন, আমি তাহ 
বুঝিতে পারিয়াছি ঠ প্রাণ বিপঞ্জনই দিব, কিন্তু তোমার পিতার নিষ্ঠ,র 
কুঠারে নহে। মরণ নিশ্চয় হইলে তোমার জন্ত সুস্থানে মরিব! সেই 
ভাল! | 

ধিক লেখার সময় পাইলাম ন! ; কহিবার অনেক কথা আছে) 
সাক্ষাতে-নিজ্জনে নকল কহিব। তুমি বিলম্ব না করিয়! গেলাবীর সঙ্গে 
আগমণ কর। ইতি” 





তোমার গ্রাণয়াধীন 
শিবজী” 
পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া সাজাহান কহিলেন, “তবে. যাও, বৃদ্ধের কা 
মনে রাশখি৪ 1” 
রশিনার|! কৌন উত্তর করিজেন লা, কেবল: নীরবে রোদন করিংগ্ত 
জাগিলেন। 


বস প্ত-বঞ্চনায় । ১৩৯ 


সাজাছান দেখিয়া কহিলেন, কাদ কেন? যাও-_-এই দুতীর সঙ্গে 
গেলে কেহ জ্কানিতে পারিবে না; আভি সকলেই আমোদ আহলাদে মগ্ন 
আছে।” 

রশিনার! চক্ষুর জল মুছির়। কিলেন, “আমার যাওয়! হইল ন11* 
সাজাহান ও গোলাবী উভয়েই সচকফিত হইয়। উঠিলেম । সাঙাহান 
কহিলেন, | 

সেকি? এই. ন1 তুমি সে দিন উন্মাদিনীর চায় একবারে অধৈর্ধযা কইরা 
পড়িয়াছিলে ? তখনই দেখি ছদ্মবেশে গমন কর! এখন আবার মন ফিরিল 
কেন ?” 

রশিনার। শ্বপ্রোখিতার ম্তায় হুইয়। এই মাত্র কহিলেন, “ললাট-লিপি 
কে খণ্ডাইবে ?” তিনি আর তথার বসিয়৷ রহিলেন না। গাত্রোখান করিয়। 
গোলাবীকে কহিলেন, “আইস ।৮ ৃ 

গোলাবী তাহার সঙ্গে অন্ত আর একটি কক্ষায় গমন করিল। রশিনার! 
তাহাকে বসিতে বলিক্। স্বয়ং পত্র লিখিতে বন্িলেন। গোলাবী দেখিল, 
লিখিবার সময় তাহার চক্ষু হইতে অজল্র বারি বিগলিত হইতেছে। পত্র 
সমাপ্ত করিয়! গোলাবীকে কহিলেন, “ভুমি এই পত্র লইয়। বিদায় হও ) 
আমি পিতার মনঃপীড়া দিতে পাঁরিব না। তোমাদের সহিত আর 
আমার দেখা হইবে না1। তোমাদের সহিত আমি অনেক দিন একত্রে 
ছিলাম, সহোর্দর। ভগিনীর স্ভায় আমাকে স্সেহ করিয়াছ,--আমি তোমাকে 
আর কি দ্বিব, এই সামান্ত বস্ত নিকটে রাখিয়। যবনী ভগিনীকে মনে 
করিও। অধিক আর কি কহিব, তুমি বুদ্ধিমতী, যাহাতে তিনি স্থুন্থ 
থাকেন, তৎ্পক্ষে যত্ন করিও |” এই বলিয়৷ তিনি শয্যাতল হইতে এক 
গাছ! মুক্তার,হার ও পত্র গোলাবীর হস্তে দিলেন । গোলাবী কিছুই বলিতে 
পারিল না, কাদিতে কীাদিতে গৃহ হইতে বহির্গতা হইল। রশিনারাঁও 
একাকিনী পল্াঙ্কে শয়ন করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 








দশম পরিচ্ছেদ। 
মনোরথ-ভঙ্গে | 


জন্মদিনে।পলক্ষে আরাঞ্জেব বাদশাহ পারিষদৃ-মগুলী-মধো উপবিষ্ট 
ইইয়! আমোদ প্রমোদে রত আছেন। সৈন্য সামন্ত, ওমরাহ, রাজা, রাঁজ- 
প্রতিভূ, জানপদবর্গ, পৌরবর্গ সকলেই আজি বাদশাহ-চবণে রজত-কাঞ্চনাদি 
উপটোকন প্রদান করিতেছেন। নট নী, গায়ক গারিকা, বাদক ইত্যার্দি 
সকলে চতুর্দিকে নৃত্যগীত করিতেছে । কোথাও আহার, কোথাও পান, 
কোথাও দান, নৃতাগীত, বাদ্যোদ্াম, লোক-কোলাহুল, ইত্যাদিতে রাজপুরী 
পরিপূর্ণ । ন্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, হীরা, মতি, মুক্কা, পাল্লা, পুষ্প, গন্ধ, বসন, 
ভূষণ আছারীয়, পানীয়, তাম্বল, শিল্পকার্ধ্যসম্পর্ দ্রব্জাত বিক্রেতাগণ 
ক্রেতাদিগের সহিত মহাকোঁলাহল করিতেছে । আজিকাঁর দিনে সকলেরই 
জামোদ আন্কা(?, কেবল সাজাহান আর রশিনার] অন্তঃপুরের মধ্যে রোদন 
করিতেছেন ! 

বেলা শেষ হইয়! আমিল। তখন বাদশাহ তুলা-যস্ত্রের নিকট উপস্থিত 
হুইয়1 পুরুষ-পরম্পরা রীত্যন্থসারে মহার্থ্য দ্রব্যের সহিত তুলিত হইলেন। 
পরে সেই সকল বস্ত দরিদ্রসাং করিতে অন্ুজ্ঞা করিয়া অন্ঠান্ত ক্রিয়- 
কলাপ সম্পন্ন করিলেন; পরে আমখাসে গমন করিয়। সিংহাসনালীন 
হইলেন। এই সময়ে যে দত দক্ষিণরাছ্্যে গমন করিয়াছিল, পত্র প্রদান 
করিল । আরাঞ্জেব পত্রার্থ অবগত হইর। পাত্র বাহককে যথোচিত পুরস্কার 
দিলেন। পরে বজ্রগস্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়। কহিলেন», 

“নগরপাল 1-- 

নগরপাল নতশিরে বক্ষে বাহু শ্বাপন করিয়! কহিলঃ- 

“্ভ(হাপন। 1 

আরাঞ্চের সেইরপ স্বরে কহিলেন, “শিবন্জীর মস্তক দেখিতে চাই ।,, 

বাদশাহের মুখ হইতে বাক্য নির্গত হুইবা মাত্র নগরপাল মহারাষ্ট্রপতির 
বধার্থ গ্রধাবিত হইল । শত সহত্্র লোক শিবজীর বধ দেখিবার জন্ভ নগর- 
পালের গম্চাৎ পশ্চাঞ্থ চলি । 


মনোরথ-ভঙে | ১৪১ 


আরাঞেব তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আর কি? আমার 
সকল আশাই পূর্ণ হইল। পৃথিবীতে আমার আর শক্র নাই; জয়সিংহ 
বিদ্রোহী হইয়াছিলেন বলির মার1 গিয়াছেন, অন্তান্ত হুষ্টদিগেরও অব্যাহতি 
নাই; বিজ্রোছের কথ! উত্থাপন করিয়! পুত্রও সাধারণের অবিশ্বাসের স্থল 
হইয়াছেন। শিবজীর এতক্ষণ বধ হুইল। লোকে সহত্র কৌশলই করুক, 
আমার বুদ্ধির তেঞ্জে সকলই বিফল হইবে ।” 

বাদশাহ এইরূপ যখন মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছেন, তাহার 
কিয়ৎক্ষণ পরেই নগরপাল কাদিতে কাদিতে উত্ধশ্বাসে দৌড়িয়! আসিয়! 
একবারে সিংহাসনের তলে পড়িল। আরাঞ্জেব তাহার ভাব দেখিয়াই 
বুঝতে পারিলেন, যে, তাহার মন্ত্রণা। বিফল হইয়া গিয়াছে । তখন তিনি 
ক্রেধ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কি হইয়াছে ?", 

নগরপাল সেই ভাবে থাকিয়াই কহিল, ““াহাপন!1 ! দাসের আজি 
আমোদ গরমোদে রত ছিল»-- 

আরাঞ্জেব তাহাকে আর বলিতে ন1। দিয় বলিলেন, “শিবজী কি পলায়ন 
করিয়াছে ?” 

ন। “ধন্মাবতা র,-৮৮ র 

মহারাষ্ট পতি নিত্য নিত্য ঝুঁড়িপূর্ণ করিয়া! আহারীত্প দ্রব্য নগরে বিতরণ 
করিতেন ; অদ্য রশিনারার নিকট গোলাবীকে পাঠাইয় পরে স্বয়ং তাহার 
একটা ঝুড়িতে উপবিষ্ট হন; বাহক তাহাকে মন্তকে করিয়! বাহির হুয়। 
গ্রহরিগণ আহারীয় যাইতেছে, এই জ্ঞ/নে তত্গ্রতি কটাক্ষপাতও করে না। 
* স্কৃতরাং শিবজী নির্ববিগ্কে নিফান্ত হইতে পারেন। 

আগার্জেব তখন বন্দিশালারঅধ্যক্ষের হুন্তে নগরপালকে সমর্পণ করিয়। 
সেনানীর প্রতি শিবর্জীর অন্ুসন্ধনের আজ্ঞ| করিয়া কহিলেন,-- 

“যে রূপেই হউক, শিবজীকে ধরা চাই। ব্যাস্রকে পিঞ্রাবন্ধ করিয়! 
পুনর্বার ছাড়িয়া দেওয়। বিপদের কারণ ।১ 

সেনাপতি সসৈস্তে শিবজীর অন্বেষণে প্রধাবিত হুইলেন। বৃথা অন্বেষণ ! 
পলাতকের অনুসন্ধান পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
বিজন-বনে। 


প্রভাকর সন্তমিত হইল । ক্রমে সন্ধ্যাতিমির গাঢ়তর় হইয়া! উঠিল। 
গোলাবী তখন লৌহমর সেতু অবলম্বন করিয়! যমুন! পার হইয়1 এক নিবিড় 
অরণ্া-মধ্যে প্রবেশ করিল। বনপথ গোলাবীর অপরিষ্ঞাত; বিশেষ 
ধোরান্ধকার মধ্যে কিছুই লক্ষা হয় না) কেবল হস্ত দ্বায়। সন্মখস্থ বুক্ষলতাদি 
অনুসন্ধান করিয়া অতিসাবধানে ভগ্লা্াপণিক। অনুসন্ধান করিয়! বেড়াইতে 
লাগিল। এইন্সপ অন্ধকারময় হুর্গন বন মধ্যে ভগ্নগৃঙ্ন কৌন দিকে আছে, 
প্ররার্ঘ পর্য্যস্ত পর্যটন করিয়াও তাছার সন্ধান পাইল না। পরে অনেক 
ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া একটি বৃক্ষশৃন্ত স্থানে উপস্থিত হইল; তথায় অপেক্ষারৃত 
পরিষফুত নক্ষত্রের স্তিমিতালোকে দেখিতে পাইল, সম্ম.খে লতা-গুল্সাবৃত 
একটি মন্দির রহিয়াছে; তন্মধ্যে হইতে মৃহ বৃহ মন্ুষ্য-কবিনির্গীত অস্পষ্ট 
সঙ্গীত-ধ্বনি বাহির হইতেছে। অনুভবে বুঝিতে পারিল, শিবভজীই একাকী 
সেই বিজন স্থানে মুছুশ্বরে গান করিতেছেন । তখন জিজ্ঞাস। করিল,-_ 

“মহারাজ কি এখানে আছেন ?”, 

মন্দির মধ্য হইতে উত্তর হইল; «গোঁলাবী না কি?" 

গো। “আজ্ঞা হাঁ । কোন্‌ পথে যাইব ?% 

শি। “অপেক্ষা কর, আমিই যাইতেছি।” এই বলিয়া! শিবর্জী টি 
বাহির হইয়! গোলারীর নিকট গেলেন । তাহার উ্ধীবস্থিত অর্ক গ্রভাতুল্য 
মণিকিরণে দিবসের স্তায় তথায় আলো হইল। গোলাবীকে একাকিনী 
দেখিয়! শিবজী কহিলেন,-. 

রশিনার1! কই ?? 

গো । “আসেন নাই।” 

শি। “কেন?” 

গোলাবী মনে মনে ভাবিল, "আমি ফেন এই ছুঃখের কথা কছিয়া 
ইহাকে ছুঃখিত করিব? পত্রেই সকল জানিতে পারিবেন ।” প্রকাশে 
কহিল, প্মহারাজ ! তিনি এই পত্র দিয়াছেন, পাঠ করিলে সমুদয় জানিতে 
পারিধেন 1, এই বলিয়! রশিনারার পত্র শিবজীর হস্তে প্রধান করিল। 


বিজন-ফনে । ৃ্‌ "৯8 

পিবী কপিনারাকে গাইবায় পক্ষে এবেকাতর নিরাশ হক নাই; 
ভাঁবিলেন, বুথি ৫কান গ্রতিবগ্ষাব হেতু ভিনি আসিতে পাবেমনাই। 
বিনেচন1 করিয়া! পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, 

প্মহারাস্ীপতি! তোমার পত্র পাঠ করিয়া! আমি মহা! ছঃখিতা। হলাম 
কেমন আমি পরাধীন, নচেৎ আহাদিত। হইতাষ, সন্দেহ নাই । 

তুমি যে যাতনা পাইতে, তাহা! আম। হইতেই আমি জানিতে পারি 
তেছি; ইহা তোমার আমার ঘোষ নহে, দৈবই এ মনঃংপীড়া দিবার মূল) 
অতএব আমরা! উভয়ে যাখজ্জীরন দৈবকেই তিবস্কার করিয়া মনকে 
প্রবোধ দিব। 

আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ কবিলাম না, ইঞার এক বিশেষ কারণ 
আছে? তুমি এমন বিবেচন। করিও না, যে, আমি আত্মধৈর্যা বশতঃ এইরূপ 
কবিলাম, কেবল তোমার সহিত মিলিত! হইলে পিশ্ঠা "ছুঃখিত হুইবেন, 
সেই জন্তই তোমার প্রণয়-স্থথ-ভাগিনী হইলাম ন1। 

তুমি আমার জন্ত অধৈর্ধয হইয়াছ, হইবারও সম্ভব । কিন্তু এখন হইতে 
মনে কর, বশিনারা বলিয়া পৃথিবীতে কেহ নাই,রশিনারার মৃত্যু 
হুইয়াছে। 

* তুমি দেশে গমন কর। বাদশাহ তোমার পবম শক্ষ, লময় পাইলেই 
“তামার অনিষ্ট করিবেন । হ্বদেশে গিয়। প্রদাপালন করিয়া রাজধশ্্ রক্ষা 
কর? তাহার তোমাব বিরছে কষ্ট পাইতেছে। 

নারী কামিনী হুপ্রাপ্য নহে । অনুসন্ধান করিলে আম! অপেক্ষাও 
সুন্মরী কামিনী পাইবে । তবে কেন ববনীর প্রণয়-ভাজন তইয় শ্বজাতীর- 
দিগের বিরাগ ভাজন হও? তোমার নিকট এই ভিক্ষা, আমাকে ভূলিয়! 
স্বখী হও, শ্রীচরণে দ্বিতীয় ভিক্ষা! নাই। 

তোমার কষ্ট পাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না; কেন না, তুমি 
য়েষন তৌমার স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, সেইয়প আমিও আমাকে দ্বামিন্ুখ 
হইতে অন্তরে রাধিলাম সকল নুখ ছঃখ ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিয়াছি। 
বিধাতা চির-কুমারী থাকিবার অন্ত আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কমি 
কিন্নপে তাহার অথ্ণ্ড নিয়ম লঙ্ঘন করিব? তুমি আব আমাকে ল্মরণ 
করি! ছঃখিত ছইও না! আমার হৃদয় পাবাণময়, সকল প্রকার আঘাতই 
সহ হইবে! অধিক লেখ! নিজ্রাক়োজন। দাসী চির-বিদায় লইল।” 
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